গত প্রায় এক দশক ধরে ভারতের কৃষিক্ষেত্র 
এক অস্বাভাবিক সমস্যার -সম্মুখীন। পাঞ্জাব, 
মহারাষ্ট্র, অন্্প্রদেশ, কর্মাটক ও কেরলে হাজার 
1 হাজার কৃষক আত্মহত্যা করেছেন। সংখ্যাটা 
সরকারি হিয্াবেই ১০,০০০-এর অনেক বেশি। 
একদিকে বেড়ে চলা চাষের খরচ মার অন্য 
দিকে বাজারের .অভাব। এ দুয়ের ধাক্কা 
| ৮৮৬০৮৯৮১১১1 
গিয়ে চাবির সর্বস্ব খোয়ানোর ছরিটা কেমন - 
যেন গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে! ... 
| .. সমস্যাটার গভীরে ঢুকতে গেলে . 
প্রথমেই আমাদের একটু পিছিয়ে যেতে 
_হবে। খুব বেশি দিন নয়, বছর পাঁচ-সাত ; 


ফসলের দাম এত কমে গিয়েছিল যে, 


ভারসাম্যহীন জোগানই এখন ভারতীয় কৃষির 
অন্যতম মূল সমস্যা । তলিয়ে দেখা হচ্ছে না এই 
জোগান দরকারের তুলনায় সত্যিই বেশি কি না। 
উৎপাদিত কৃষিপণ্য দেশের সবার মধ্যে প্রকৃত 
প্রয়োজন অনুসারে ভাগ করে দিলে কি সত্যিই 
উদ্ৃত্ত থাকবে? আসলে ভেবে দেখা দরকার 


সমস্যাটা অতিরিক্ত জোগানের না অপ্রতুল . 


চাহিদার? অথচ দারিদ্র-অনাহার-প্রয়োজন এ সব 
প্রশ্ন পাশ কাটিয়ে সরাসরি অতিরিক্ত জোগান 


মাঠের ফসল মাঠেই পড়ে ছিল। চাষিদের **:১ 


বাঁচাতে সরকার বাধ্য হয়েছিল উদ্ৃত্ত ফসল 
যতটা সম্ভব কিনে নিতে। অবশ্য দাম কমে 


কতটা অস্বস্তিকর তা আরও ভালভাবে 
বোঝা যায় অধ্যাপক অমর্ত্য সেনের একটা 
-উপমায় : ভারতবর্ষে না কি এতটাই খাদ্যশস্যের 
এ উৎপাদন যে, তা বস্তাবন্দি করে একটার উপর 
.আর একটা বস্তা সাজালে এমনকী টাদও ছুঁয়ে 
ফেলা সম্ভব, অথচ সারা দেশ জুড়ে দারুণ 
|. অনাহার। আর এখন তো সমস্যাটা আরও 
| জটিল। কৃষিপণ্যের উৎপাদন প্রচুর, কিন্তু তার 
অনেকটাই না কি দেশের বাইরে চলে, গিয়েছে, 
1 তাই আবার আমদানি করতে হচ্ছে! 


ভারতরর্ষে কৃষির সমস্যা নতুন কিছু নয়, কিন্তু 


আজকের সমস্যার চরিত্র একেবারেই অন্যরকম। 


রাতে দিনার হাানাকে। 
এই সব দাওয়াই 'নয়া অর্থনৈতিক চিন্তা'র-ই 
ফসল। 

বলা. হচ্ছে, .. সরকারি সুযোগ-সুবিধাই 
অতিরিক্ত জোগানের মূল কারণ। অথচ এই 
সুযোগ-সুবিধাগুলি বহাল রাখা সম্ভব নয়। 
সরকারের এই অপ্রয়োজনীয় ব্যয় কমাতেই 
হবে। 

এই ব্যয় সন্কোচনের প্রক্রিয়ায় প্রথমেই কোপ 
পড়ল কৃষি উৎপাদনে একান্ত প্রয়োজনীয় 


প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা সামাজিক অত্যাচারে মৃত্যু 
হাজার হাজার কৃষকের আত্মহনন! আর 


কারণ বন্যা বা খরায় উৎপাদন-বিপর্যয় নয়, বরং 
অতিরিক্ত উৎপাদন! একদিকে অজ দরিদ্র 
মানুষের অনাহার-অর্ধাহার আর অন্য দিকে 
অতিরিক্ত উৎপাদনের কারণে চাষির আত্মহত্যা! 
সমাজবিজ্ঞানীর কাছে এ-এক গ্রভীর সমস্যা । 

1 এই সমস্যার উৎস বা সমাধান সম্পর্কে একটা 
ইঙ্গিত মেলে গত দু'্দশক ধরে একটু একটু করে 
বদলানো  কৃি-সংক্রান্ত সরকারি নীতির 
পর্যালোচনায়। 


কৃষিনীতি-দং্ত ৷ যে কোনও বিতর্কে 


উপকরণ যেমন বিদ্যুৎ-সার-সেচ-বীজ-কৃষিঝণ 
ইত্যাদি খাতে সরকারি ভরতুকির উপর। বলা 
হল, এই ভুরতুকি মূলত উপকরণের কারবারি 
আর বড় চাষিকেই অহেতুক সুবিধে দিয়ে 
অতিরিক্ত উৎপাদনে উৎসাহিত করে। 
উল্টোদিকে, ছোট চাষি এর থেকে খুব একটা 
লাভবান হন না, কারণ ওই সব উপকরণ তিনি 


খুব রুমই র্যরহার করেন? অন্যদিকে, এএ-বলা_ 


রে একটা কি দুটো “বাজারি” ফসলের অতি 
উৎপাদনের কারণে প্রাকৃতিক সম্পদের দ্রত 
ক্ষয় হয় এবং শস্য-বৈচিত্রের ভারসাম্যও নষ্ট 
হয়। অতএব, সরকারের এই বায় সব দিক 
থেকেই ক্ষতিকর। তাই, চাষের ওই সব 
উপকরণ চাষিকে খোলালানদার থেকেই সংঘ 


রি 


৯০১০০০ 


তা হবে কৃষক 


. সরকারের তরফে বলা হচ্ছে, মাত্রাতিরিক্ত করতে হবে, যাতে 'বাজারি' প্রতিযোগিতার | 


চাপে চাষি উপকরণের সঠিক (96003601) 
ব্যবহারে বাধ্য হয়। সরকারি ব্যয়ের এই সক্কোচন 
চাষিকে উপকরণ ব্যবহারে কতটা দক্ষ করে 
তুলল, তা তর্কের বিষয় হলেও এনিয়ে কোনও 
তর্ক নেই যে, এই নীতি সমস্ত উপকরণের দামই 
বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে । ফলে, চাষের খরচ 
মেটানো চাষির__বিশেষত ছোট ও মাঝারি 
চাষির নিজস্ব ক্ষমতায় আর সম্ভব হচ্ছে না। তাই 
৮ খণের মাথাপিছু পরিমাণ ত্রমাগত 
»». বাড়ছে সারা দেশ জুড়ে! ' 

-. অন্য দিকে, সরকারি ব্যয় কমাতে 

ন্যুনতম সহায়ক দামে” ফসল সংগ্রহ ও 
.. গণবণ্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে তার 
শু বিতরণ-_এই গুরুত্বপূর্ণ নীতি থেকে 
« সরকার ক্রমশ নিজেকে সরিয়ে নিতে 
পু: থাকে। বলা হয়, কৃষিপণ্যের দাম বাজারেই 
»* ঠিক হবে। এর মধ্যে দিয়ে একটা 
প্রতিযোগিতার পরিবেশ তৈরি হবে, যা 
* চাষিকে শস্যের শুণমান, পরিমাণ ইত্যাদি 
. বজায় রাখতে বাধ্য করবে। অর্থাৎ বাজারই 
- বলে দেবে কী কী ফসল কতটা পরিমাণে 
* তৈরি কর! দরকার এবং তার কী দাম হতে 
পারে।ফলে,' অতিরিক্ত জোগানের 
" সমস্যাও মিটবে। 

আবার এই শ্রতিযোগিতার যুক্তিতেই 
বিশ্ব-বাণিজ্য, সংস্থার নিয়মানুসারে 
আমদানি-রফতানিকে ধীরে ধীরে সমস্ত 
ধরনের নিয়ন্ত্রণের বাইরে আনা হতে থাকে। 
দি অন্য দিকে, দেশের ভিতরও কৃষিপণ্যের 
চলাচলে প্রায় সমস্ত নিয়ন্ত্রণই তুলে নেওয়া 
" হয়। একটা সার্বিক বাজার গড়ে তোলাই 
, এ সবের লক্ষ্য। 
সরকারি ব্যয়-সঙ্কোচন ও নিয়ন্ত্রণ শিথিল 
হওয়ায় প্রাথমিকভাবে কৃষকের আর বাজারের 
নিশ্চয়তা রইল না। বাজারের চাহিদামতো শস্য 
চাষ তাৎক্ষণিক লাভ দিলেও আখেরে চাষি 
লাগল। এর উপর আবার অবাধ নীতির কারণে 
সম্তা কৃষিপণ্যের আমদানি দেশি ফসলের দাম 
ভীষণভাবে কমিয়ে দিল। উন্নত দেশের বিপুল 
পরিমাণ ভরতুকির কারণে আন্তর্জাতিক বাজারে 
ওই সব কৃষিপণ্য দাম খুব কম। মুক্ত- 
বাণিজ্যের সুযোগে ওই ফসলই দেশের বাজারে 
ঢুকে পড়ল। এ ছাড়া সরকারি নিয়ন্ত্রণহীন 
অভ্যন্তরীণ বাজারে বড় আড়তদার আর 
বহজাতিকের উপস্থিতি চাষিকে বাধ্য করল ওই 
সব সংস্থার সঙ্গে নানা রকম অসম চুক্তিতে যুক্ত 
হৃতে। এক কথায়, বাজারের নিয়ন্ত্রণহীন 
ওঠানামা চাষিকে দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করতে 
লাগল বছরের পর বছর। | 

এক দ্বিকে চাষের খরচ বেড়ে চলা আর. 
অন্যদিকে. বাজারের অনিশ্চয়তা. এ-দুয়ের মধ্যে 
পড়ে এক' ব্যাপক অংশের কৃষক আজ 
দিশাহারা। কৃষির অবমূল্যায়ন এই বিশাল 
অংশের মানুষের অস্তিত্বের সঙ্কট ডেকে আনছে। 

€লেখক বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের 
উউ5882838525৯8 


টিটি রিবন হ্ টি 


সঞ্চয় 


রা লগ শী আগুন কি লি ঞর্স এ শ্রপ্ুবও্র 2 বনলতা 


ক বির দিযে ৪), মান, না, নদিয়া 


সহ বিভিন্ন জেলার হাজার কয়েক বন্যা-দর্গত মানুষের দুর্ভোগ বাড়িয়েছে | 


রেশনে গমের.অগ্লিল। আসলে, পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সর জেলাতেই সমস্যাটা 


কম-বেশি অনুভূত হচ্ছে। চিত্র (২) ২ এ-মুহুর্তে সারা দেশে অভূতপূর্ব" 
খাদ্যসম্ধটের জেরে ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধি একটা বড় সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে। 


চিত্র (৩): সরকার বাধ্য হয়েছে গম-ডান্স-চিনির অবাধ আমদানির অনুমতি 
দিতে! শুধু তাই নয়, এসব রফতানির উপরেও নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে, যা 
'মুক্ত-বাণিজোর দুনিয়া*য় একরকম উল্টো পথে চলতে রাধ্য হওয়া। চিত্র (8) 

: গৃত ২৮ জুলাই বিরোধীপক্ষ এমনকী, সরকার পক্ষের কোনও কোনও দল 


নিতাতয়োজনীয রো অস্াভাবক মূল্যবৃদ্ধি আর গণবষ্টন ব্যবস্থা ভেঙে . 


পড়ার অভিযোগে লোকসভায় জোরালো প্রতিবাদ জবানিয়েছে। 

ব্য নেখেপুনে রে হে বেন হঠাই জম করে সমস্যাটা মার উপর 
এসে পড়েছে। কিন্তু সত্যিই কি ত্রাইঃ না কি একটু একটু করে তৈরি করা 
£ তার ভয়ঙ্কর স্বরূপ প্রকাশ করছে! গত কয়েক রছরে খাদশস্যের 
; উৎপাদন বৃদ্ধির হার কমেছে ঠিকই কিন্তু তা কোনও বড়-রকমের হেরফের 
) নুয়। তা হলে এমন ঘটনা ঘটল কেনঃ 
1 আসলে গত বেশ কয়েক বছর ধরে সরকারি নীতির কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন 
,এই অবস্থা তৈরি করেছে। খাদ্যশস্যের বাজারের 'উপর থেকে সমত্তরকম 
নিয়ন্ত্রণ ব্যাপকভাবে কমিয়ে আনাই এই নীতি পরিবর্তনের মূল কথা । আর 
বাজারের উপর. এই নির্ভরতার মুলপ যুক্তি তো সেই মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে 
ভারতীয় কৃষির আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত হওয়া! সে কারণে দেশীয় বাজারকে 
নিযুক্ত করা এবং তা আলাতিক বাজারের সঙ্গে সংযুক্ত করা চলতে 
(খারা হাহ রদরেসে। কু, 

১ বলা হল যে, কৃষিপণ্যের বাজারের উপর 


2 
চাষিরাই পাচ্ছেন সরকারের কাছাকাছি থাকার কারণে। তাই একরিরে এয়দন টে 
তুন বাজার খোজা দরকার অন্যদিকে তেমনই উৎপাদন দক্ষতা বাড়া ইবে। | 
দ্বিতীয়, যে সমস্যার উল্লেখ বার বার হতে থাকল তা হুল সরকারের 
'অর্থাভাব। মাত্রাতিরিক্ত জোগানের চাপে সরকারকে রিপুল পরিমাণ ভূরতুকি. 


দিয়ে ফসল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে হয় যাতে সেই.ফসলের দাম না পড়ে । 


কিন্তু এভাবে বছরের পর রছর ভর্তুকি, দেওয়া আর সম্ভব নয়। ব্লা হল, এ .. ১” 


-একর্কন্ অপচয়; আর সরকারের এই ব্যয় না কমলে কৃষি ধা-শিগ্রের 
'অতিগুয়োজনীয় উন্নয়নে সরকারি বিনিয়োগ 


১) বু? কিট রথ 


তাই জোর বদমে শুরু হুল বাজারের যৌজ। দেশের অভান্তরীণ কৃষিপণর 


বাজারকে নিয়ন্তরমুক্ত করা হল যাতে তা খাদ্যশস্যের তথাকথিত বাড়তি 
জোগানের দায়িত্ব নিতে পারে। ফসল সংগ্রহ, তার সংরক্ষণ ও বিপণন সবই 

করবে বাজার। এতে সরকারের বোঝা যেমন কমবে তেমনই আবার.বাজারের 
শতিযোদিভার চাপে দক্ষ রাধারে চারি মাধ ছরেন। তাড়া কলের রাম 
নিয়েও আর ভাবতে হবে না। ছোট-বড় সব চাষিই বাজারের মাধ্যমে ফসলের 


এক্রবশ অপচয়, আর সরকারের এই বায় না কমলে কীখ বা নিচ জুন 
পরিকাঠামো উন্নয়নে সরকারি বিনিয়োগ বাড়বে কীভাবে? 
তাই জোর কদমে শুরু হল বাজারের খোঁজ। দেশের অভ্যন্তরীণ কৃষিপণ্যের 


বাজারকে নিয়ন্ত্রমুক্ত করা হল যাতে তা খাদ্যশস্যের তথাকথিত বাড়তি 
জোগানের দায়িত্ব নিতে পারে। ফসল সংগ্রহ, তার সংরক্ষণ ও বিপণন সবই 
করবে বাজার। এতে সরকারের বোঝা যেমন কমবে তেমনই আবার বাজারের 
প্রতিযোগিতার চাপে দক্ষতা বাড়াতে চাষি বাধ্য হবেন। তাছাড়া ফসলের দাম 
নিয়েও আর ভাবতে হবে না। ছোট-বড় সব চাষিই বাজারের মাধ্যমে ফসলের 
উপযুক্ত দাম পাবেন। বলা হল, সরকারি বণ্টন ব্যবস্থার অপূর্ণতাও এই 
প্রক্রিয়ায় অনেকটা মেটানো সম্ভব। সরকারি দুর্নীতি ও গাফিলতির কারণে 
খাদ্যশস্যের যে বিপুল অপব্যবহার ও অপচয় হয় কিংবা চাহিদা থাকা সত্বেও 
ঠিকমতো জোগান থাকে না, এসব সমস্যা বাজারের নজরদারিতে মিটবে। 

বিরাটভাবে হাজির করা হন৷ বেশ কিছু খাদ্যশস্যে আমাদের তুলনামূলকভাবে 
সুবিধাজনক অবস্থান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে, এমনটাই দাবি করা হল। 
ওইসব শস্যের বাড়তি জোগানের সমস্যা যেমন রফতানির মাধ্যমে মেটানো 
সম্ভব আর এভাবে যেমন দেশের আয় বাড়ানো যেতে পারে, অন্যদিকে 
তেমনই এই প্রক্রিয়া অমূল্য বিদেশি মুদ্রা পেতে সাহায্য করবে। এসব 
এইসব পরিবর্তন ভারতীয় কৃষিকে হঠাৎ করে কতগুলো বিপদের সামনে এনে 
ফেলল। | 

প্রথমত, গত বছরের শেষেই সরকারের ভাড়ারে টান পড়তে শুরু করে। 
২০০২-এর ৬৪৮ লাখ টন মজুত খাদ্যশস্যের জায়গায় ২০০৫-এর শেষেই 
তা দাঁড়িয়েছিল মাত্র ১৫১ লাখ টনে, যা ন্যুনতম প্রয়োজনের থেকে ১০ লাখ 
টন কম! এই অবস্থা বর্তমান সঙ্কটের আভাসই দিচ্ছে নাকি? সরকারের এই 


খাদ্যশস্য সংগ্রহকারী বেসরকারি সংস্থাগুলোর উপর সরকারের কোনও নিয়ন্ত্রণ 
না থাকায় চাষিদের কাছ থেকে সিংহভাগ খাদ্যশস্য বেসরকারি সংস্থাগুলো 
বেশি দামে কিনে নিয়েছে। এভাবে প্রায় আশি শতাংশ ফসল অধিগ্রহণ করে 
ফেলেছে বেসরকারি সংস্থাগুলো। আসলে বিদেশের বাজারে তুলনামূলকভাবে 
ভাল দাম পাওয়ায় এই ফসলের বিরাট অংশ রফতানি হয়ে গিয়েছে। 
বেসরকারি সংস্থা কী দামে কতটা ফসল সংগ্রহ করতে পারবে বা কোথায় তা 
বিক্রি হবে সে সবের উপর কোনও বাধানিষেধ না থাকায় যেখানে বেশি দাম 
পাওয়া যাবে বাজারের নিয়মে সেখানেই ফসল চলে যাবে__এটাই অবশ্যস্তাবী। 
আর এভাবেই তো মুক্ত-বাজার প্রতিযোগিতা তৈরি করে পণ্যের উৎপাদন 
থেকে বিপণন অবধি প্রতিটি ভরের দক্ষতা বাড়ায়। 

কিন্তু এই প্রক্রিয়াই তৈরি করেছে তীব্র খাদ্যসঙ্কট। না দেশের বাজারে না 
সরকারের ভাড়ারে, কোথাও-ই খাদ্যশস্যের যথেষ্ট, জোগান নেই। তথাকথিত 
অতিরিক্ত জোগানের সমস্যা মেটাতে গিয়ে জোগানের ঘাটতি তৈরি করা 
হল। আর সবচেয়ে অদ্তুত-অযৌক্তিক ঘটনা, এরপর সরকার আবার বিদেশের 
বাজার থেকেই ভাল গম-চিনির আমদানি অবধি করতে বাধ্য হয়েছে 
অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি ঠেকাতে । অথচ এই আমদানির জন্য দেশের তুলনায় 
বেশি দাম দিতে হবে কারণ বিশ্ববাজারে এ-মুহূর্তে এসব পণ্যের দাম বেশি। 

এছাড়া আরও একটা সমস্যা আছে।. সরকারি নিয়ন্ত্রণের অভাবে বড় 
সসস্থাগুলি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষিপণ্যের অভ্যন্তরীণ বাজার নিয়ন্ত্রণ 
করতে শুরু করায় সমস্যা বেড়েছে। ফসল কাটার পর কম দামে ফসল সংগ্রহ 
করে এরা মজুত করে রেখেছে, এটাই অভিযোগ । এদের হিসলেবটাও সোজা, 
পরে দাম বাড়লে ফসল বাজারে ছেড়ে বাড়তি মুনাফা করা। 

পণ্যের বাজারের কাছে খাদ্যসঙ্কট, দেশের খাদ্য-নিরাপত্তা বা খাদ্যের 
প্রয়োজন এসর কোনওই মাহাত্ম্য রাখে না। আসলে বাজারের কাছে খাদ্যশস্য 
শুধুমাত্রই একটা পণ্য যার কারবারির একমাত্র লকষ্যই ব্যক্তিগত মুনাফা অর্জন। 
সেখানে দেশ বা মানুষের প্রয়োজন__এসব প্রশ্ন অবান্তর । কিন্তু শুধু সমাজের 
জন্যই নয়, রাষ্ট্রকে নিজের অস্তিত্বের প্রয়োজনেও এসব সমস্যাকে গুরুত্ব 
দিতেই হয়। - 
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দরিদ্র খাদ্য নিরাপত্তার জন্য 
শস্য-চাষে জোর দেওয়া জরুরি 


ভারতীয় কৃষি এ মুহূর্তে কতকগুলি জটিল 
সমস্যার সম্মুখীন । 
সবুজ বিপ্লব তার গতি হারিয়েছে, শ্রায় সমস্ত 


অতিরিক্ত রাসায়নিক সার ওষুধ প্রয়োগে জমির 
উর্বরা শক্তি হ্াস__এসব সবুজ বিপ্লবেরই 
কুফল । তাই উৎপাদন ধরে রাখতে চাষিকে 
আরও বেশি বেশি করে খরচ করতে হচ্ছে। 
আর এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে উৎপাদনের 
কীাচামাল ও উপকরণের মুল্যবৃদ্ধি। সরকারের 
ভূমিকার সক্ষোচনই এর মুল কারণ। ভরতুকি 
হাস আর কাচামাল ও উপকরণের বাজারকে 
সরকারি নিয়ন্ত্রণ মুক্ত করা-_-এসব করা হচ্ছে 
কৃষি উৎপাদনে “দক্ষতা” বাড়ানোর যুক্তিতে। 
কিন্তু বাজারের চাপে সার-বীজ-বিদ্যুতের দাম 
বাড়ছে। আর সব মিলিয়ে চাষের খরচ বাড়ছে 
হুছ করে। 

অন্যদিকে, এক বিরাট সমস্যা হিসাবে দেখা 
দিয়েছে কৃষিপণ্যের বাজারের খামখেয়ালিপনা। 
সরকারি সহায়তার সক্কষোচনের কারণে চাষিকে 
বেশি বেশি করে নির্ভর করতে হচ্ছে খোলা 
বাজারের উপর । আর সেখানেই নানারকম 
সমস্যা তৈরি হচ্ছে। প্রথমত, ফসল বিক্রির 


সুযোগে সারা দেশেই মাত্র কয়েকটা ফসলের 


উৎপাদনের বড় সহায়ক হতে পারে । এভাবে 
কৃষিতে আয়বৃদ্ধি সম্ভব। তা ছাড়া এই চাষ 
শ্রমনিবিড় হওয়ায় কর্মসংস্থানের সুযোগও 
বাড়বে । আরও বলা হল যে, এই বৈচিত্রায়ণ 
প্রক্রিয়াকরণ” শিল্পের বিপুল সম্ভাবনা তৈরি 
করবে । শুধু বিদেশের বাজারেই নয় দেশের 
বাজারেও এখন প্রক্রিয়াজাত ফল, সবজি, মাছ, 
মাংস ইত্যাদির বিপুল চাহিদা তৈরি হচ্ছে। 
ফলে শুধুমাত্র চাষির বাজারের সমস্যাই মিটবে 
না, গ্রামীণ প্রক্রিয়াকরণ শিল্গের ব্যাপক প্রসার 
প্রামীণ কর্মসংস্থান ও আয় বাড়াবে। 

এভাবে যে উজ্জ্বল ছবি আমাদের সামনে 
তুলে ধরা হচ্ছে, ভেবে দেখা দরকার তা 
সত্যিই কতটা নির্ভরযোগ্য। আসুন, এই 
সুযোগে কয়েকটা প্রশ্রকে আমরা একটু 
ঝালিয়ে নিই। বলা হচ্ছে, দেশের অভ্যন্তরীণ 
বাজারে সাধারণ দানাশস্য যেমন ধান-গম 
ইত্যাদির চাহিদা কমে যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে, 
এইসব খাদ্যশস্যের মাথাপিছু ভোগ কমছে 
নয়'-এর দশক জুড়েই! এর দুটো কারণ 
থাকতে পারে । একটা মত হল অর্থনৈতিক 
উন্নতির সঙ্গে মানুষের আয় বাড়ায় জনগণের 
এক ব্যাপক অংশ চাল, গম, জোয়ার ইত্যাদির 
ভোগ কমিয়ে সবজি ফল ইত্যাদির ব্যবহার 
বাড়াচ্ছে। অর্থাৎ অর্থনৈতিক উন্নতির কারণেই 
ধান, গম, জোয়ার-এর চাহিদা কমছে দেশ 
জুড়ে । অন্যদিকে, সবজি ফল, মাছ, ডিম-এর 


চাহিদা বাড়ছে। বলা হচ্ছে, চাহিদার এই 


চাষ বাড়-বাড়ন্ত। নানারকম সরকারি ভরতুকির 
কারণে এসব ফসলের মাত্রাতিরিক্ত চাষ 
হয়েছে। এই সহায়তা চালিয়ে যাওয়া যেমন 
সরকারের পক্ষে ক্ষতিকর, তেমনই এই চাষ 
চাষির পক্ষেও আর লাভজনক নয়। কয়েকটা 
মাত্র ফসলের “বাজারি” চাহিদার থেকে বেশি 
পরিমাণ চাষ কোনওভাবেই সমর্থনযোগা নয়। 
বরং চাবিকে খুঝতে হবে বাজারের নির্দেশ। 
সেই নিরেশি মেনেই ফসলের “বৈচিশ্রায়ণ” (4) 
৮০151110909) একান্ত শ্রয়োজন। 

এই বাজার শুধু দেশের “খোলা বাজার” ই 
নয়, আন্তর্জাতিক বাজারও বটে। অর্থাৎ 


পরিবর্তনের কারণে কৃষিরও বৈচিত্রায়ণ 
শ্রয়োজন। এটা হতেই পারে যে জনগণের 
একটা অংশের আয় বাড়ায় ধান, গম ইত্যাদি 
প্রচলিত ফসলের অবিক্রিত উদ্ৃস্ত তৈরি হচ্ছে। 
কিন্তু দেশের জনসংখ্যার বিপুল . অংশের 
দারিদ্র, অনাহার, অর্ধাহার অপুষ্টি অন্য কথাই 
বলে। শ্রাম, শহরের ব্যাপক অংশ মানুষের 
ক্রয়ক্ষমতার অভাবই সম্ভবত উদ্বৃত্ত শস্য 


সারা বছরের খাদ্য, যেমন ধান, গম তৈরি 
করতে । আসলে একটুকরো জমি মানে 
পরিবারের খাদ্য নিরাপত্তা । মুনাফার লোভ 
দেখিয়ে এদেরকে ফুল, ফল, সবজি দামি 
দানাশস্য কিংবা অর্থকরী ফসল চাষে টেনে 
নিয়ে গেলে তার ফল হতে পারে মারাত্মক । 
একবার ফলন মার খেলে বা বাজার 
বিশ্বাসঘাতকতা করলে এই সব ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক 
চাষির বেঁচে থাকাই যে অসম্ভব হয়ে পড়বে। 
আসলে এই সব চাষ একেবারেই বাজারমুী । 
তাই দেশীয় বা আন্তর্জাতিক বাজারের সামান্য 
খামখেয়ালীপনা এই বিশাল অংশ মানুষের 
খাদ্য নিরাপত্তাকে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত করতে 
পারে। একটুকরো জমি নিয়ে ঘ্বুরে দীড়ানোর 
ক্ষমতা এদের থাকে না। তাই বাজারের জন্য 
উৎপাদন তাত্ক্ষণিক লাভ দিলেও তা খুবই 
ক্ষণস্থায়ী হতে পারে। একদিকে হেমন 
নিজেদের খাদ্য উৎপাদনের সুযোগ আর 
নিজেদের হাতে থাকে না অন্যদিকে আবার 
বাজার থেকে তা কিনে খাওয়াও কঠিন হতে 
পড়ে । প্রথমত ধান, গম, জোয়ার, বাজরার চাষ 
সার্বিকভাবে কমে গিয়ে ব্যাপক মুল্যবৃদ্ধি হতে 
পারে । আর নিয়ন্ত্রণহীন বাজার এই সুল্যবৃদ্ধিকে 
আকাশছোৌয়া করে তুলতে পারে । অন্যদিকে 
প্রক্রিয়াজাত পণ্য ক্ষুত্র ও প্রান্তিক চাষির ধরা 
ছোঁয়ার বাইরেই থেকে যায়। এ অবস্থায় 
চাষিকে নিজের তৈরি সবজি 
ইত্যাদি খেতে বলা হয় বটে তবে 
তা মারি আতোয়ানেতের কথাই 
মনে করায় ! ফলে, ব্যাপক সংখ্যায় 
কৃষককে “বৈচিত্রায়ণ-র্রিয়াকরণ- 
চুক্তি-চাষ” এই শৃঙ্খলে যুক্ত করার 
আগে গভীরভাবে পর্যালোচনা করা 
দরকার। 

. শুধু প্রান্তিক বা ক্ষুদ্র চাষির খাদ্য 
নিরাপত্তাই নয়, এর সঙ্গে যুক্ত 
বিরাট সংখ্যক দরিদ্র মানুষের থাদ্য 
নিরাপত্তা ও পুষ্টির প্রষ্ম। বৈচিত্রায়ণ 
ও শ্রক্রিয়াকরণে যেমন 


হতে পারে 
অন্যদিকে আবার ফল, শাক-সবজি, মাছ, মাংস 
এসব সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের খরা 
হৌয়ার বাইরে চলে যেতে পারে। 
প্রক্রিয়াকরণের পর এসব পণ্যের দাম যা হয় 
তা সাধারণের সাধ্যাতীত। ওই প্রক্রিয়াজাত 
পন্যের মূল ভোক্তা তো দেশের বা বিদেশের 
ধনী সম্গ্রদায়। আর এটা যে অসম্ভব নয় তা 
বাসমতী বা অন্যান্য ফল সবজির অপ্রতুলতাই 
প্রমাণ করে। বৈচিত্রায়ণ প্রক্রিয়াকরণ এই 


সমস্যার মূল উৎস। দেশের মোট উৎপাদিত 
খাদ্যশস্য সকলের মধ্যে প্রয়োজন অনুসারে 
ভাগ. করে দিলে কি সত্যিই উদ্ৃস্ত ফসল 
থাকবে £.এটা একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রন্প! এ 


বিশ্বায়িত ধাজার-হ এখন বলে দেবে চাষির 
কোনও ফসল কতটা পরিমাণে চাষ করা 
উচিত । বিশ্ববাজারে বিভিন্ন ফদলের দামের 
ওঠানামাই চাষিকে ওইসব ইঙ্গিত দেবে। এ 
বিষয়ে চাষিকে সহায়তা করতে পারে 
কৃষিপণ্যের _ প্রক্রিয়াকরণ ও বিপণনে 
বিনিয়োগকারী দেশি-বিদেশি শিল্গোষ্ঠী ও 
ব্যবসায়ীরা। এভাবেই আসছে “চুক্তি 
চাষ-__বৈচিত্রায়ণ ও শ্রক্রিয়াকরণ'-এর ফমুলা। 
বলা হচ্ছে, এভাবে চাষ ও চাষির দক্ষতা 
বাড়বে, আর বাজারের সমস্যাও মিটবে। 

এভাবেই আসছে কৃষিতে বৈচিত্রায়ূণের 


ঘুক্তি। বলা হচ্ছে, ধান-গম-জোয়ার জাতীয়. 


চাষে মনোযোগী হওয়া উচিত । ফল-ফুল- 
সবজি ও মাছ চাষ গুরুত্বপূর্ণ বিকঙ্গ হতে 
পারে। তা ছাড়া পশু-পাখি পালনও অনেক 
বেশি লাভজনক । এমনকী, €মাটা দানার 
ফসলের বদলে দামি দানাশস্য যেমন বাসমতী 
চাষ করা উচিত শুধুমাত্র দেশীয় বাজারই নয়, 
বিদেশের বাজারে রফতানির সুযোগ এ সব 


মুহূর্তে দানাশস্যের দৈনিক মাথাপিছু ভোগ 
(৪২০ শ্রাম) প্রয়োজনের তুলনায় (৪৭৭ প্রাম) 
অনেক কম যা ব্যাপক অনাহার ও অপুষ্টিরই 
প্রমাণ। সরকারি হিসাবেই ২৬ শতাংশ মানুষ 
দারিদ্র সীমার নিচে । আর বেশির ভাগ রাজ্যেই 
দৈনিক মাথাপিছু ক্যালরি গ্রহণ কমছে। এসবের 
পরেও কি বলা উচিত যে ধান গমের উৎপাদন 
প্রয়োজনাতিরিক্ত ! গবেষণা বলছে, সাধারণ 
মানুষের প্রয়োজনের কথা ভাবলে এসব 
শস্যের চাষ ভীষণ দরকারি। অবশ্য বাজারি 
মুনাফা বা বিদেশি মুদ্রা লাভের যুক্তি অন্য কথা 
বলবে। 

দেশের এই সার্বিক খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়টা 
যেমন ভীষণই গুরুত্বপূর্ণ, তেমনই প্রয়োজন 
প্রতিটা পরিবারের খাদ্য নিরাপত্তার প্রশ্মটাকে 
যাচাই করে নেওয়া । মনে রাখা দরকার, এ 
মুহূর্তে সারা দেশের মোট চাবযোগ্য জমির ৪০ 
শতাংশের উপর ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাবির 
মালিকানাভুক্ত। যার অর্থ, এক বিশাল অংশ 
কৃষকের পরিবার পিছু জমির পরিমাণ খুবই 
কম। এই অল্স জমির অনেকটাহ কাজে লাগে 


পদ্ধতিতে স্থিতিশীল দীর্ঘস্থারী ও ব্যপক 
অংশের আয় বৃদ্ধি ঘটাতে প্রয়োজন বিশাল 
বিনিয়োগ । চাই সংরক্ষণ বাবস্থার ব্যাপক 
উন্নতি । চাই উন্নত যোগাযোগ বাবস্থা 
পরিক্লিত বাজার। চাই উন্নত শ্রযুক্তি। প্রশ্ন 
হল, বেসরকারি পুঁজির উপর নির্ভর করে কি 
এত বড় ফাটকা খেলা যায়! যদি বিশ্ববাজার 
কখনও বিমুখ হয়, হঠাৎ যদি দাম পড়ে যায়, 
সরকার তা সামাল দিতে পারবে তো! সার্বিক 
খাদ্য নিরাপত্তা আর ওই বৈচিত্রায়ণ প্রক্রিয়ার 
অংশ নেওয়া অসংখ্য ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষির 
খাদ্য নিরাপত্তার প্রশ্নটা আমরা যেন ভুলে না 
যাই! 

আসলে সত্যিই কি এই বৈচিত্রায়ণ- 
প্রক্রিয়াকরণ ভারতীয় কৃষিকে অদূর ভবিষ্যতে 
দুর্দশা মুক্ত করতে পারবে? তথ্য বলছে, ফল- 
ফুল-সবজির আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতের 
ভাগ এক শতাংশেরও কম, আর দেশের ৫০ 
শতাংশ প্রক্রিয়াকরণ ক্ষমতা তো অব্যবহ্ৃতই 
পড়ে আছে। আসলে ভারতবাসী না কি টাটকা 
ফল, সবজি, মাছ ডিম খেতেই বেশি পছন্দ 
করে। আর সে সব বিদেশে নাই বা পাচার 
করলাম । 

লেখক : অধ্যাপক, অথনীতি ও রাস্্রনীতি 
বিভাগ, বিশ্বভারতী, শাত্তিনিকেতন 
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-. কোম্প্রানি ই কু দেয়, যদিও ফলনের অনিশ্চয়তার 


সৌম্য চক্রবতী 


গত দেড়-দুই দশকে অত্যন্ত ভ্রুত ঘটে যাওয়া বেশ কিছু 
মৌলিক পরিবর্তনের ধাক্কায় “ভূমি-সংস্কার” “সবুজ-বিপ্লুব” 
আর সরকারি বদান্যতায় ভরসা রাখা ভারতীয় কৃষি ও 
কৃষক হঠাৎ করেই কেমন যেন দিশাহারা হয়ে পড়েছে। 

পরিবার ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে ভাঙছে কৃষি-জোত। ভূমি- 
সংস্কারের লাভটুকুণ ভাগ হয়ে যাচ্ছে। দেশের মোট 


চাষযোগ্য জমির ৪০ শতাংশের উপর ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক 


চাষির হাতে। অন্যদিকে, সবুজ-বিপ্লবের মারাত্মক 
কুফলগুলো প্রকট হয়ে উঠছে। বিঘা-প্রতি উৎপাদন বৃদ্ধির 
হার কমছে ছ ছ' করে। ফলে 


বাজারের ওঠা-পড়ার সামনে। 

বলা হচ্ছে, এই ট্র্যাপিজের খেলায় সেই জিতবে যে 
পারবে। আর সেখানেই তো দক্ষতা । কোনও অত্যাচারী 
বাজারের দক্ষতার/“প্রতিযোগিতা*র যুক্তিকে “সত্য” মেনে 
নিয়ে-সে পথেই হাটে, এটাই যৌক্তিক (২209221)। কিন্তু 
একটা কথা বলে নেওয়া ভাল । এই যুক্তি-প্রবাহ বাজারের 
পিছনে অর্থনৈতিক/রাজনৈতিক/ 
সামাজিক/সাংস্কৃতিক ক্ষমতার অস্তিত্ব ভুলে 
যাওয়ার-_ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু আসল 
কথাটা হল এটাই হে, এই ক্ষমতার উপস্থিতিতে বাজার- 
ব্যবস্থা আর থাকে না। আর সে কারণেই 
বাজারের বাতলে দেওয়া সমাধান নিয়ে আলোচনার 
গুরুত্ব । যেমন গুরুত্বপূর্ণ এ-মুহুর্তে ভারতীয় কৃষি ও 
কৃষকের সমস্যার সমাধান হিসেবে উঠে আসা “চুক্তিচাষ-_ 
বৈচিত্রায়ণ___ প্রত্রিয়াকরণ,ও “কৃষিপণ্যের খুচরো ব্যবসার 
শৃঙ্খল” বিষয়ে আলোচনা । 

আজকের চাষির সমস্যার একটা বড় বিষয় বাজার, 


* বিশেষত, ধান - গম - জোয়ার - বাজরা এসব সাধারণ/ 


সস্তা দানাশস্যের চাহিদার অভাব। তবে পাটচাষি/ তুলো 
চাবিরাও এর বাইরে নয়। সমস্যার কারণ যা-ই হোক 
সমাধান হিসেবে হাজির হচ্ছে “চুক্তিচাষ”। বলা হচ্ছে, 
চুক্তিচাষ শুধু চাহিদার সমস্যাই মেটাবে না কৃষি 
উৎপাদনের দিকেও যথেষ্ট নজর দেবে যাতে একটা 
সার্বিক দক্ষতা অর্জন করা যায়। আর তা হবে “বিশ্বায়িত” 
বাজার-ব্যবস্থার সঙ্গে চাষি-কে যুক্ত করার মধ্যে দিয়ে । এই 
সংযুক্তিকরণের কাজটা--শেষ বিচারে-__সেই সব বড় 
দেশি-বিদেশি. সংস্থাই_ করবে যারা বাজারের 
'্রতিযোগিতা-_-উৎপাদনশীলতা-দক্ষতাস্র যুক্তিটা বোঝে 
এবং অবশ্যই তার পিছনে কার্যকরি ক্ষমতার খেলায় 
অংশগ্রহণ করতে পারে। আর তাই এরাই পারে 
বোজারের নির্দেশমতো) কৃষক-কে “সঠিক” দিকে চালনা 
করতে । 

কোন ফসল--কতটা এবং কোন সময়ের মধ্যে তৈরি 
করতে হবে, তা করতে গিয়ে কী কী উপকরণ-কীচামাল 
ও শ্রযুক্তিগত জ্ঞান দরকার, ফসলের শুণমান কী হবে এবং 
সর্বোপরি ফসল রত দামে বিক্রি হবে এসব আগাম 
জানিয়ে চাষির সঙ্গে চুক্তি করবে ওই রকম বড় কোনও 
সংস্থা । সংস্থার নির্দেশিমতো সব উপকরণ ইত্যাদি ব্যবহার 
করে সঠিক সময়ের মধ্যে সঠিক পরিমাণে ও সঠিক মানের 
ফসল পূর্বনির্দিষ্ট দামে চাষি সরবরাহ করবে ওই 
কোম্পানিকে । আর এভাবে চাষির বাজারের অভাব 
মিটবে, দক্ষতাও বাড়বে। 

সমস্যা হল, এসব মানতে গেলে চাষিকে বিপুল পরিমাণ 
খণ নিতে হবে । কারণ, কোম্পানির চাহিদামতো উৎপাদন 
করতে দামি উপকরণ দরকার। খোলা বাজারে সেই খণ 


' পাওয়া যে কোনও ছোট চাষির পক্ষে প্রায় অসম্ভব। বড় 


চাষিরাই তাই নিজের জোরে বা খণের সাহায্যে 
চুক্তিচাষের সুযোগ নিতে পারবে। তবে অনেক সময় 


প্রবল। শেষ পরিণতি, হয় জমি বিক্রি, নয়ত-বা 
হওয়া। প্র 
থাকলেও চাষের পুরো ঝুঁকিটাই চাষির ঘাড়ে বর্তায়। 
কৃষিপণ্যের বড় ব্যবসায়ী এ পদ্ধতিতে প্রায় কোনও ঝুঁকি 
না নিয়েই পণ্যের জোগান পেতে পারে । তার স্বল্প-মেয়াদি 
কিছু'ঝুঁকি থাকলেও দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে বড় সংখ্যক 
চাষিকে চুক্তিবদ্ধ করতে পারলে সমস্যা অনেকটাই কমে। 
কোনও এক-দু'জন চাষি কোনও কারণে চুক্তি রাখতে না 
পারলে বড় কোম্পানির কিছু এসে 
যায় না। অথচ, উল্টোদিকে, এ- 
অবস্থায় চাষির সর্বনাশ হয়। 


সরবরাহ, কৃষিপণ্য সংগ্রহ এবং 
তার প্রক্রিয়াকরণ ও বিপণন করে। 


বড় সংস্থাগুলো একজোট হওয়ায় 
অসংগঠিত চাষির কাছে. দ্বিতীয় 
কোনও পথ খোলা থাকে না। 

এটা অনেক সময়ই দেখা যায় যে, কৃষিপণ্যের ব্যবসায়ী 
নানা অছিলায় চুক্তি ভেঙে ফসল কিনতে অস্বীকার করে। 
কিস্তু এতে বড় ব্যবসায়ীর ক্ষতি সামান্যই, কারণ 
কৃষিপণ্যের বাজারের নিয়ন্ত্রণ তো মাত্র কয়েকটা সংস্থারই 
হাতে। তাই, চুক্তিভঙ্গ হলেও চাষির কিছুই করার থাকে 
না। তাকে বারেবারেই ফিরে আসতে হয় ওইসব সংস্থারই 
কাছে। এটা তো আর তথাকথিত বাজারের “লেভেল 
প্লেয়িং ফিল্ড' নয়। ফলে চুক্তিভঙ্গ করেও বড় ব্যবসায়ী 
পার পেয়ে যায়। 

বিশ্বায়িত বাজারের চাহিদা-মতো বড় কোম্পানির সঙ্গে 
অসংখ্য ছোট চাষির চুক্তি হয় কোনও বিশেষ বাজারি”) 
ফসল চাষের জন্য । কিন্তু বাজারের দ্রত পরিবর্তন, পণ্য 
ব্যবসায়ীর চাহিদারও পরিবর্তন ঘটায় । অথচ ওই দ্রততায় 
এক চাষ থেকে অন্য চাষে সরে আসা প্রায় অসম্ভব । ফলে 
বহু ক্ষেত্রেই চুক্তির পুনর্নবিকরণ হয় না। তখন চাষির না 
থাকে নতুন ফসলের বাজার, না থাকে পুরনো ফসলে 
ফিরে যাওয়ার ক্ষমতা । চুক্তিচাষের ধাক্কায় পুরনো 
কাঠামোটাই যে বদলে যায়। 

চুক্তিচাঝে বেশিরভাগ সময়েই চুক্তি হয় দামি কৃষিপণ্য 
উৎপাদনের লক্ষ্যে। কারণ, দামি চাল, ফল-সবজি ইত্যাদি 
প্রক্রিয়াকরণের পর বিক্রি করতে পারলে দেশে-বিদেশে 
তার বাজার-দর অনেক । তাই মুনাফার যুক্তিতে কৃষিপণ্য 
ব্যবসায়ীরা সব সময়েই চাষিকে ওই সব দামি ফসল চাষে 
উৎসাহ দেয় অনেক সময় বাধ্যও করে)। চাষিও 
তাৎক্ষণিক লাভের আশায় ওই পথে পা-বাড়ায়। কিন্তু 
কোনও কারণে চুক্তিভর্গ হলে অসংখ্য ক্ষুদ্র চাষির অবস্থা 
হয় করুণ। ওই দামি ফসল (বিশেষত পচনশীল ফল- 


সবজি) সে না পারে ভ্রুত খোলা বাজারে বেচতে, না পারে 
নিজে ব্যবহার করতে । ফলে, একদিকে যখন খণের জালে ১২ 


নিরাপত্তাহীনতা । আর এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে সারা 
দেশের খাদ্য-নিরাপত্তার প্রশ্নটাও। কোটি কোটি দরিদ্র 
খেটে খাওয়া মানুষ তো আর ওই সব দামি ফসল খেয়ে 
বাঁচে না! 

এভাবে ব্যক্তিগত মুনাফা--_পুঁজির সঞ্চয়ন--বিদেশি 
মুদ্রা আয় কিংবা কৃষির তাৎক্ষণিক লাভের যুক্তিতে 
চুক্তিচাষ গুরুত্বপূর্ণ হলেও তা সার্বিক নিরাপত্তাহীনতা 
ডেকে আনে । “খামার থেকে খুচরো বিপণন” এই পুরো 
ধাপগুলোকে সুসংবদ্ধ করবে এটা যেমন ঠিক, কিন্তু এই 
সমত্তন্ধাপে যুক্ত অসংখ্য অসংগঠিত মানুষের ভবিষ্যতে 
একটা বড় প্রশ্ন । যদি তারা পুঁজির আবর্তে যুক্ত হয় তা-ও 
এক কথা? কিন্তু বৃহৎ পুঁজি কি এই বিশাল সংখ্যক মানুষকে 
ধারণ করতে সক্ষম? আর পুঁজি কি তা চায়? সে-ক্ষেত্রে 
ওই লক্ষ লক্ষ মানুষের কী হবে? সবশেষে, “ুক্তিচাষ- 


ম 


পস্ 


একটা দেশের অর্থনৈতিক প্রগতি ও উন্নয়নের সামনে 
মূল্যবৃদ্ধি অনেক সময়েই বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায় । মোট 
জাতীয় উৎপাদন দ্রুত বাড়ানোর পরিকল্পনা" মূল্যবৃদ্ধির 
চাপে ভেস্তে যেতে পারে । আর অসংখ্য সাধারণ মানুষের 
কাছে মূল্যবৃদ্ধি তো অভিশাপ, কুফল সহ্য করতে হয়, 
অথচ কিছুই করার থাকে না। সংগঠিত ক্ষেত্রে যা-ও বা 


: মহার্ধভাতার সুযোগ পাওয়া যেতে পারে, অসংগঠিত 


ক্ষেত্রে যুক্ত কোটি কোটি মানুষ একেবারেই. অসহায়। 
০৭:৮৭ কেনঃ তলিয়ে দেখলে বোঝা! 
অনেক রকম আকার থাকতে পারে, অথচ 
তি মূল সমস্যা 
হিসাবে চিহিত করা হয়। প্রথমেই বলে নেওয়া ভাল এটা 


আসলে অর্ধ-সত্য। 


অতিরিক্ত চাহিদার কারণে মুলাবৃদ্ধি, এই যুক্তি- 
কাঠামোর ভিত্তি জোগানের অস্থিতিস্থাপকতা। কোনও 
কারণে চাহিদা বেড়ে চললেও জোগান যদি সমান তালে 


দ্রত। ফলে সমস্যার মূল কেন্দ্র 
উৎপাদনের জোগান নয়, উপকরণ- 
কাচামাল এসবের জোগানের অভাব। 
আর উৎপাদন ক্ষেত্রগুলো যেহেতু 
পরস্পর পরস্পরের উপর নানাভাবে 


নির্ভরশীল সব উৎপাদন ক্ষেত্রেই হিসাবমতো উৎপাদন . 


বাড়ানো জরুরি। তাই চাহিদা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখতে 
হবে যাতে সব কণ্টা উৎপাদন , ক্ষেত্রেই উপকরণ ও 
কাচামালের যথেষ্ট জোগান থাকে । আর তা যেন সুলভে 
পাওয়া যায়। 

অন্যভাবে বলা যায়, চাহিদা বাড়লেও যদি উৎপাদনের 
প্রকরণ-এর যথেষ্তু ও সুলভ জোগ্রান থাকে এবং তা 
ব্যবহার করে যদি উৎপাদন যথেষ্ট বাড়ানো যায় তবে 
মূল্যবৃদ্ধি নয় বরং উৎপাদন বৃদ্ধিই হবে। আর তাই চাহিদা 
বাড়া মানে দাম বাড়বেই-_এ-ধারণা ভূল । চাহিদা বাড়লে 
দাম না বেড়েই জাতীয় উৎপাদন আয় এসব বাড়তে পারে! 
তবে তা হতে গেলে পরিকন্গনা দরকার যাতে চাহিদা 


জোগানের হিসাবটা ঠিকমতো মেলে । সবটা বাজার 


ব্যবস্থার হাতে ছেড়ে দিলে-_অভিজ্ঞতা বলছে-_-তা আর 
হওয়ার নয়। 

এখন প্রশ্ন হল, চাহিদা বাড়ে কীভাবেঃ চাহিদার 
মোটামুটি চারটে উৎস-ভোগ ব্যয়, বিনিয়োগ, সরকারি ব্যয় 
ও রফতানি উদ্ৃত্ত। এই চারটের যে কোনও একটা বা 
কয়েকটা বাড়লে চাহিদা বাড়ে। বর্তমান সময়ে এদের মধ্যে 
সবচেয়ে আলোচিত উৎসটা অবশ্যই সরকারি ব্যয়। 
সরকারের এই ব্যয়ের একটা বড় সহায় তার টাকা 
ছাপানোর আইনানুগ ক্ষমতা । আর কারও এই ক্ষমতা নেই। 
সরকার টাকা ছাপিয়ে নিজের ব্যয়ের জন্য 


-অং্থর সংস্থান করতে পারে । আর এই ক্ষমতাই বর্তমানে 
সবচেয়ে €ত্বশি সমালোচিত। এই সমালোচনারঞ্ঞ্কটা৷ বড়' 


দিক এটাই যে, সরকার টাকা ছাপিয়ে তার রাজস্ব মারফত 
আয়ের থেকেও বেশি খরচ মেটালে মুদ্রাস্ফীতি হয়। আর 
মুদ্রাস্ফীতি মানে তো মূল্যবৃদ্ধি। কিন্ত সত্যিই কি তাই £ 
মুদ্রাস্ফীতি চাহিদা বাড়ায় এটা ঠিক, কিন্তু উপযুক্ত জোগান 
থাকলে দাম তো বাড়ার কথা নয়। অর্থাৎ, মুদ্রাস্ফীতি 
মানেই মূল্যবৃদ্ধি, এটা ঠিক নয়। মুদ্রাস্কীতি আর মূল্যবৃদ্ধি 
সমার্থক নয়। 

অর্থের বাড়তি জোগান একদিকে যেমন চাহিদা বাড়িয়ে 
অর্থনৈতিক প্রগতিকে তরান্বিত করতে পারে, অন্যদিকে 
ব্যাপক পরিকাঠামো তৈরি এবং সামাজিক ক্ষেত্রের উন্নয়নে 
তার বিশেষ ভূমিকা থাকতে পারে। আর. পরিকাঠামোর 
প্রসার কিংবা সামাজিক ক্ষেত্রের বিকাশ জোগানের 
অশ্রতুলতার সমস্যাও মেটায়। তাই ভোগ ব্যয়, বিনিয়োগ 


কিংবা রফতানি উদ্ৃত্ত বাড়ানোর ব্যাপারে সরকারি, 


বেসরকারি মহলে আগ্রহ অথচ সরকারি ব্যয়ের বিরুদ্ধে 


" পরিপ্রেক্ষিতে 


প্রবল সমালোচনা-_এই দ্বৈততা অন্তত চাহিদা বাড়ানোর 


ত সম্পূর্ণ অযৌক্তিক! চাহিদা বাড়াতে গেলে 

যে কোনও একটা পদ্ধতিই নেওয়া যেতে পার । আর এই 
টা ৮০ ৮১০০-৮5- 
জোৌগানের প্রকৃতি উপর । 

এই জোগ্ানের সমস্যা অন্য পথেও মূল্যবৃদ্ধি করতে 
পারে। হঠাৎ করে জোগান কমে যেতে পারে কিংবা 
উৎপাদনের উপকরণ ও কাচামালের দাম বেড়ে যেতে 
পারে । আর তেমন কিছু হলে জিনিসপত্রের দাম বাড়বেই। 
দাম বাড়ায় আবার চাহিদাও কমবে । ফলে জোগান-চাহিদা 
দুই-ই কমায় সামগ্রিক উৎপাদনই কমে যাবে। আর দেশে 
এখন সম্ভবত এটাই ঘটছে। কিছু কৃষিজাত পণ্যের 
অতিরিক্ত রফতানি কিংবা সাধারণভাবে কৃষিপণ্যের 
আড়তদারি হঠাৎ করে জোগানের অপ্রতুলতা তৈরি 
ফরেছে। তার সঙ্গে যোগ হয়েছে তেমের বাম বাড়া; এই 
দুইয়ে মিলেই তৈরি করছে ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধি ।আর এর মুল 
তো জোগানের সমস্যা, চাহিদা-বৃদ্ধি নয় ! এই ব্যাপক দাম 


বাড়াই উল্টে চাহিদা কমিয়ে দিতে পারে । ফলে অর্থনৈতিক 


অবস্থার অবনতি হতে পারে । 


বাড়লেও দেশে তার খুব একটা প্রভাব 
না পড়ে। অথচ, এ সব না করে 
রিজার্ভ ব্যান্ক চাহিদা কমাতে নেমে 
2 
র্‌ এটাই যে ব্যাঙ্ক এখন গৃহখণ, 
ছবি শান্তনু দে ব্যক্তিগত খণ এমনকী বিনিয়োগের 
জন্য নেওয়া খণের উপর সুদের হার বাড়াবে । সুদের হার 
বাড়লে ঝণ নেওয়া কমবে । ফলে, অর্থনীতিতে অর্থের 
জোগান কমবে__পণ্যের চাহিদা কমবে। কিন্তু প্রশ্ন হল, 
মুদ্রাস্ফীতিই কি এখনকার মূল্যবৃদ্ধির কারণ! "সমস্যা তো 
অন্যত্র, তা হলে মুদ্রাস্কীতি থেকেই মূল্যবৃদ্ধি সেই সহজ 
সমীকরণ কেন? এই পদক্ষেপ তো কোনওভাবেই জোগান 
বাড়াবে না, উপরক্ত চাহিদা কমিয়ে অর্থনীতির সক্কোচন 
ঘটাবে। 
আর অর্থমন্ত্রী পি চিদম্বরমের এখানেই আপত্তি। 
চিদন্বরমের অনুরোধেই তাই রিজার্ভ ব্যাক্কের মতের 
পুনর্বিবেচনা । চিদম্বরম একদিকে যেমন -জোগানের 
সমস্যার কথা স্বীকার করছেন, অন্যদিকে ভোগব্যয়, 
বিনিয়োগ ব্যয় না কমানোর কথাও বলছেন। অর্থনীতির 
৮ 
সমস্যা অন্যত্র। যোজনা কমিশনের ডেপুটি 
না 
বিতর্ক, অর্থমন্ত্রীর অবস্থানের স্ববিরোধিতার পরিচয়ই 
দিচ্ছে। যখন মন্টেক চাইছেন একাদশ যোজনার জন্য আর- 
ও বেশি বরাদ্দ__ পরিকল্পনা খাতে আর-ও বেশি সরকারি 
ব্যয়, তখন চিদম্বরম তার বিরুদ্ধে জোরালো সওয়াল 
করছেন আন্তর্জাতিক অর্থভাগারের বাতলানো 
সমাধানমতো রাজকোষ ও রাজস্ব ঘাটতি কমানোর দোহাই 
দিয়ে। সরকারি আয় ব্যয়ের ঘাটতি কমাতৈ হবে, কারণ 
তা-না হলে মুদ্রাস্ফীতি হবে,যার অবধারিত ফস্্ল না রি. 


, মূল্যবৃদ্ধি! প্রথমত ; এখানেও সেই পুরনো মুদ্রাস্ফীতি- 


মূল্যবৃদ্ধির সমীকরণ, যা তর্কাতীত নয়। _ দ্বিতীয়ত, 
অর্থমন্ত্রীর অবস্থানে ভারসাম্যের অভাব। একদিকে যখন 
আবার যোজনা বরাদ্দ বাড়িয়ে চাহিদা বাড়ানো-ও তিনি 
চান না। যোজনা কমিশনের বিরোধিতা করেও তিনি 
এমনকী ভোগব্যয়, বিনিয়োগ-ব্যয় বাড়ানোরও পক্ষে, যাতে 
অর্থনৈতিক প্রগতি অবরুদ্ধ না হয়। 

বাড়াতে তার আপত্তি নেই। কিন্তু সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি নৈব 
নৈব চ! তাই-এটা আসলে স্ববিরোধ নয়৷ বাজার ব্যবস্থার 
সম্প্রসারণ ও সরকারের সক্কোচন এই রাজনৈতিক 
আদর্শেরই এটা একটা প্রতিফলন অর্থনীতির বিশুদ্ধ যুক্তি 
নয়, এর পিছনে আছে বিশেষ রাজনৈতিক অবস্থান । 
€লেখক » শাস্তিনিকেতনের অর্থনীতি ও 


রাষ্ট্রনীতি বিভাগের অধ্যাপক) 


5) এক এ ++ 


সন্ধান না গৌলকর্ধীধা 


সৌম্য চত্রনবতী 


ু সত সংবাদের দৌলতে একেবারে পর্পরিরোধী ছুটে যব পাওয়া 
গেল। . 

খবর ৫১) : শোনা যাচ্ছে, জয়েন্ট একন্টা্স বোর্ড ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ভর্তির মেধা- 
তালিকাটাকে এতটাই বাড়িয়েছে যে, উনসন্তর হাজারের কাছাকাছি ছাত্রদেরও ডাকা 
হয়েছে কাউনসেলিং-এর জন্য, যদিও মোট আসন মাত্র পনেরো হাজারের মতো । এর 
ফলে জয়েন্টে এমনকী, দশ-বারো শতাংশ নম্বর পাওয়া ছেলেমেয়েরাও ডাক 
পেয়েছে। এটা ঘটেছে বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলোর চাপে । এরা বাধ্য করছে 
মেধা-তালিকাটাকে ক্রমাগত বাড়াতে যাতে এদের আসনও খালি না থাকে। 
এক্ষেত্রে অনেক প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে, অনেকে 
ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার সুযোগ পাচ্ছে, এটা তো ভালই। কিন্তু সত্যিই তাই? দ্বিতীয়ত 
বেসরকারি কলেজের মুনাফার অঙ্ক মেলাতে সরকার কেন মাঠে নামবে? এটা কি 
সরকারের কর্তব্য £ আর একটা অস্বস্তিকর প্রন্মও হঠাৎ করে সামনে চলে এসেছে : 
মাত্র পনেরো হাজার আসন, অথচ উনসত্তর হাজার ছাত্রছাত্রীকে ডাকা হচ্ছে কেন£ 
তা হলে কি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার আগ্রহ কমছে? এ-প্রশ্নের উত্তর অবশ্য পাওয়া যেতে 
পারে অন্য একটা খবরে। 


বেসরকারি কলেজগুলো চাপ দিয়ে ছাত্রভর্তি করাচ্ছে সুনাফার 
লোভে। দিশাহীন অভিভাবকরা সেই ফাদে পা দিচ্ছেন। 


খবর ৫২): রাজ্যের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলো থেকে পাস করে বেরনো ছাত্রছাত্রীর 
5৮875 কলকাতা শহরের বিভিন্ন 
কোম্পানিতে কর্মরত ইঞ্জিনিয়ারদের পঞ্চাশ শতাংশই রাজ্যের বাইরে থেকে আসা। 
আমাদের রাজ্যের সদ্য পাস করা ইঞ্জিনিয়ারদের একটা বড় 'অংশই না কি চাকরি 
পাওয়ার যোগ্য নন। তাই, রাজ্য সরকার এই সদ্য পাস করাদের জন্য “ফিনিশিং স্কুল” 
করতে চলেছেন যেখানে শিল্পের চাহিদামতো ট্রেনিং দেওয়া হবে। 

রশ্থ হল, তা হলে ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সটা কী শেখাল€ বিপুল আর্থের বিনিময়ে 
বেসরকারি কলেজ কী শিক্ষা দিল? 

একদিকে হঠাৎ গজিয়ে ওঠা অসংখ্য বেসরকারি কলেজ থেকে পাস করা 
ছাত্রছাত্রীর চাকরি নেই, অথচ অন্যদিকে, সরকার সচেন্ট যাতে এইসব কলেজের 
মুনাফায় টান না পড়ে । হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়ানো ছেলেমেয়েদের ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার 
স্বপ্ন দেখিয়ে মোটা টাকার বিনিময়ে ভর্তি করা হচ্ছে ওইসব প্রতিষ্ঠানেই। এখানে যেন 
মুনাফার যুক্তিটাই বড়, শিক্ষার মান, উদ্দেশ্য এসব তত গুরুত্বপূর্ণ নয়। আর সবচেয়ে 
বড় কথা ওইসব “ইনস্টিটিউট'-এ ভর্তি হওয়া ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ কতটা উজ্জল? 
এটা কি সার্বিক অনিশ্চয়তা-অস্থিরতা ও অসহায়তার সুযোগ নেওয়া নয় ? 

অথচ, কে বলতে পারে, ওইসব ছেলেমেয়ে অন্য কোনও ক্ষেত্রে সৃঠিক শিক্ষা/দিশা 
পেলে তাদের এবং বৃহত্তর সমাজের পক্ষে সেটা অনেক বেশি কল্যাণকর হত কি না। 
সেটা খুঁজে দেখাই তো একটা সমাজের আর তার তথাকথিত অভিভাবক-সরকারের 
কর্তব্য হওয়া উচিত। মূল্যবান মানব-সম্পদের অপচয় না করে তার সঠিক ব্যবহার 
হওয়া দরকার । তা যেমন ব্যক্তির পক্ষে লাভজনক, তেমনই সমাজের পক্ষেও সবচেয়ে 
বেশি স্বাস্থ্যকর। মানব-সম্পদের পরিকল্পনা দরকার যাতে ভবিষ্যতে অর্থনীতির বিভিন্ন 
ক্ষেত্রে চাহিদা ও জোগানের ভারসাম্য বজায় থাকে । অর্থাৎ, অর্থনীতির নির্দিষ্ট গতি- 
প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই মানব সম্পদের সার্বিক বিকাশ ও ব্যবহার প্রয়োজন। 
আর সেই গ্রত্রিয়া আবার অন্যদিক থেকে আর্থিক প্রগতিকেই ত্বরান্বিত করে। 
প্রত্যেকেই সমাজের কাছ থেকে সঠিক গুরুত্ব ও মূল্য পায়, ঘা একটা সার্বিক উৎসাহ- 
উদ্দীপনা তৈরি করে। অথচ, সে স্র কিছু না করে সবটাই ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে খোলা 
বাজারের মর্জির উপর। 

বেসরকারি কলেজশুলো চাপ দিয়ে ছাত্রভর্তি করাচ্ছে মুনাফার লোভে। দিশাহীন 
অভিভাবকরা সেই ফাঁদে পা দিচ্ছেন। কিন্তু, ওইসব কলেজ থেকে পাস করা 
ইঞ্জিনিয়াররা চাকরি পাবেন তো! যদি ধরে নিই, জয়েন্টের মেধা তালিকা ইঞ্জিনিয়ার 
হওয়ার সত্যিকারের মাপকাঠি নয়, জয়েন্ট এন্ট্রান্সে যে কোনও নম্বর পাওয়া ছাত্রকেই 
শিখিয়ে পড়িয়ে ইঞ্জিনিয়ার করে তোলা যায় তবে ওই পরীক্ষার যৌক্তিকতা বা 
প্রয়োজন কী £.সবটা বাজারের হাতে ছেড়ে দিলেই হয়। 

মুনাফা-বজায় রাখতে ওইসব কলেজ হয়তো মেধা তালিকার তলার দিক থেকে 
ভর্তি হওয়া ছাত্রছাত্রীদের পাস করিয়ে দেবে, যাতে বছর বছর ছাত্রভর্তিতে টান না 
পড়ে । কিন্তু এই পাস করাদের বাজার দর থাকবে তো। না কি এইসব ইঞ্জিনিরার 


শেষ পর্যস্ত অন্য কোনও “সাধারণ” উিনিতেই চনত বাধ্য হরেন? তাহলে এত 
অপচয়ের প্রয়োজন কী£ 
প্রশ্ন উঠবে, এভাবে কতদিন চলবে? আসলে, এই প্রক্রিয়ার দুটো সম্ভাব্য পরিণতি 


: নিচুমানের কলেজ, নিচুমানের শিক্ষা, নিচুমানের শিলে তার প্রয়োগ । কিন্তু, একদিন 
না একদিন তো এই নিম্নমানের কলেজগুলো বাজারে প্রতিযোগিতার চাপেই হারিয়ে 
যাবে। তখন মুনাফার খোঁজে পুঁজি দৌড়বে অন্য কোথাও । সমস্যাটা তো সেখানেই। 
তখন ওইসব কলেজ থেকে পাস করা-রা যাবেন কোথায় । সেই বিপুল মানবিক ক্ষতির 
দায় কে নেবে। এভাবেই হয়তো বাজার তথাকথিত সর্বব্যাপী “ভারসাম্য” ও “দক্ষতার 
জন্ম দেয়, কিন্ত তার সামাজিক ব্যয় যে বড্ড বেশি। আর, এ-অবস্থায় শিক্ষার সঙ্গে 
সমাজ গঠনের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা যেন নিতান্তই অবান্তর হয়ে পড়ে। 

 €লেখখক বিশ্বভারতী, জিরিেডনে ছি রাভিনা 


শপ, পি পপ 
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“আমাদের দেশে এখানে সেখানে দুরে দূরে 
গুটিকয়েক বিশ্ববিদ্যালয় আছে, সেখানে বাঁধাধরা 
নিয়মে যান্ত্রিক প্রণালীতে ডিগ্রি বানাবার 
কারখানাঘর বসেছে। এই শিক্ষার সুযোগ নিয়ে 
ডাক্তার এপ্রিনিয়র উকিল প্রভৃতি ব্যবসায়ীদের 
ছি বেডে চলেছে ছি সয়া ভোর 
কর্মের জন্য নিষ্কাম আত্মনিয়োগের 


মাইনের চাকরিটা মেলে তা হলেই কেল্লা ফতে! 

আর তা হবে না-ই বা কেন। যেখানে 'জ্ঞান- 
প্রজ্ঞা, এসবের একমাত্র পরিণতিই না কি ব্যক্তিগত 
দক্ষতা অর্জন, সেখানে আমাদের মতো 
অতিসাধারণ মানুষের পালানোর পথ কোথায় ? 
আমাদেরও সেই নিয়ম মানতেই হবে। “জ্ঞানতন্ত্রে 
ভাসতে ভাসতে আমাদের দক্ষ শ্রমিক হয়ে উঠতে 
হবে। অবশ্য “কর্মদক্ষতা” পছন্দ হলে বাজার 
আমাদের লুফে নেবে। সেক্ষেত্রে শুধু পুঁজিই 
(০814) নয়, আমরাও না কি "মুনাফা অর্জন 
করতে পারব। পুঁজির আয়-ব্যয়ের হিসেব আর 
শ্রমিকের লাভ-ক্ষতির নিয়মটা না কি একই রকম 
হবে। বিশেষ কর্মদক্ষতার 'পুঁজি' খাটিয়ে 
জ্ঞানতন্ত্রের শ্রমিক (০/1০৫8০ ৮0197) না কি 
বাড়তি আয় পেতেই পারে। 

কিন্তু সত্যিই কি পুঁজি- শ্রমের অসাম্য/বিরোধ 
মিটে যাবে? সমস্যা হল, কে প্রাজ্ঞ আর কে নয় 
তা ঠিক হবে শুধুমাত্র পুঁজির নিয়মেই। অর্থাৎ, 
পুঁজির বিচারে যে দক্ষ সেই “উপযুক্ত মূল্য পাবে। 
যে তা নয়, তার যত গুণ-ই থাক সে গুণ মূল্যহীন। 
তাই বেশিরভাগ সময়ে সেই মানুষটাই কেমন যেন 
মূল্যহীন হয়ে পড়ে। 

আসলে, সমাজের একটা বড় অংশকেই তো 
শেখানো হয় যে সর সময় কর্মদক্ষতা প্রমাণ করতে 
হবে, তবেই সমাজের কাছ থেকে সবচেয়ে বেশি 
দাম পাওয়া যাবে। সব ব্যাপারেই প্রথম হতে হবে, 


১৯855285355 


ভাবার দরকার. নেই-_ সময়ও নেই । ব্যক্তিগত 
উৎ্কর্ষই সমাজের সার্বিক উন্নতির চাবি-কাঠি। 
তাই ওই মানুষ শুধু প্রতিযোগিতার ভাষাই বোঝে। 
সেটা পুঁজির-ই ভাষা। তাই অন্য ভাষায় কথা 
বললে চলবে কেমন করে? এ 
জ্ঞান এখন শুধুমাত্র ব্যক্তিগত উৎপাদনদক্ষতা৷ 
চাবিকাঠি। বৃহত্তর সমাজের গতি- 
প্রতিকৃতি, সামাজিক প্রয়োজন এসবের থেকে তা 
অনেকটাই বিযুক্ত। একভাবে দেখলে এই 
জ্ঞানতন্ত্র' আসলে একটা নির্দিষ্ট ধরনের চর্চার 
কথাই বলে, একটা নির্দিষ্ট জ্ঞানের ধারণাই 
দেয়। সামাজিক চর্চার মধ্যে দিয়ে তৈরি 
হওয়া অসংখ্য সামাজিক ও 


এর ফল কী হবে তা ভাবার সময় নেই। 

আর পাঁচটা পণ্যের বাজারের মতোই চলে 
আজকের শিক্ষার/জ্ঞানের বেচা কেনা। বলা হচ্ছে, 
এভাবেই না কি জ্ঞানতন্ত্র বিকাশ হয়। অর্থনীতির 
অন্যান্য ক্ষেত্রের সঙ্গে শিক্ষাক্ষেত্রের আদান- 
প্রদানের মাধ্যমেই সেই জ্ঞানের বিকাশ ও তার 
প্রয়োগ হচ্ছে। অর্থাৎ, শিল্প কিংবা পরিষেবার 
উৎপাদনের সঙ্গে শিক্ষা-কে জুড়ে দিলেই সব. 
সমস্যার সমাধান। সমাজও তর-তর করে এগিয়ে 
যাবে। 

এই যুক্তিটার মূল ভিত্তি এটাই যে, শিক্ষা 
শুধুমাত্র নিয়োগযোগ্য পণ্যই তৈরি করে যা 
অর্থনীতির নানা উৎপাদন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। 
আর তাই অন্যান্য পণ্যের মতোই শিক্ষার 
বাজারও ভারসাম্য ও দক্ষতা তৈরি করে। বাজার- 
ই বলে দেয় কোন পণ্য কতটা তৈরি করতে হবে 
এবং তার দাম কত হবে। আবার বাজারই বলে 
দেয় পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কোন পণ্য উৎপাদন 
বন্ধ করে কোনটা করা দরকার । সমস্যা হল, 
মানুষের জ্ঞান যেখানে পণ্য সেখানে, পণ্য নিয়ে 
বাজারের ওই খেলা মানে এক অর্থে মানুষ নিয়েই 
খেলা। সে খেলা মুনাফার যুক্তিতে হয়তো, 
যৌক্তিক, কিন্তু বৃহত্তর সমাজ তো তার বাইরেও 
অনেক বেশিকিছু। মুনাফার যুক্তিতে যা 
থাকতেই পারে! 

(লেখক অর্থনীতির অধ্যাপক, বিশ্বভারতী)। 


এখন উৎসবের সময় । উৎসব মানেই" তো সবার তাতে 
যোগ দেওয়া। যত বেশি মানুষ উৎসবে মাতবেন ততই তা 
রঙিন হয়ে উঠবে। এ সময় একলা চলার সময় নয়, সবাই 
মিলে উৎসাহ-উদ্দীপনা-আনন্দ ভাগ করে নেওয়ার সময়! 
উৎসবে শুধু বহু মানুষের মানসিক যোগাযোগই তৈরি 
হয় না, অর্থনৈতিকভাবেও তারা যুক্ত হয়ে পড়েন। আর, 
যখন উৎসবের একটা বড় অংশ জুড়ে থাকে নানারকম 
জিনিসপত্রের কেনা-বেচা, তখন ওই অর্থনৈতিক 
যোগাযোগটা_ আরও দৃঢ় হয়। হঠাৎ করে বছরের এই 
সময়টায় অর্থনীতিতে খানিকটা জোয়ার আসাই স্বাভাবিক। 
যেহেতু সার্বিক ভাবেই কেনা-বেচাটা বেড়ে যায়, মানুষ 
হাত খুলে খরচ করে, এই সময়টার জন্য প্রায় সারা বছর 
অপেক্ষা করে থাকেন ছোট-বড় অসংখ্য উৎপাদক ও 
ব্যবসায়ী। 
মানুষের অনেক বেশি ব্যয় হঠাৎ করেই জিনিসপত্রের 
চাহিদা বাড়িয়ে অর্থনীতিকে খানিকটা 
চাঙ্গা করে তোলে। এক-জনের ব্যয় 
মানেই যেহেতু আর একজনের আয়, 
তাই উৎসবের সময় বহু-মানুষের 
সাময়িক হলেও একটা আয় 
হয়ই। এভাবে উৎসবের একটা 
অর্থনৈতিক খুঁজে 
পাওয়া যেতেই পারে। | 
এক্ষেত্রে অর্থনীতির তত্ব খুবই 
প্রাসঙ্গিক। তত্ব অনুসারে, যদি ১০০ 
টাকা ব্যয় করা হয় জিনিসপত্রের 
কেনা-বেচায় তবে অর্থনীতিতে 
সার্বিকভাবে ১০০ টাকার থেকে বেশি 
মূল্য তৈরি হয়। ধরা যাক, আপনি 
পুজোর কেনাকাটায় আপনার মাস- 
খরচের তুলনায় অতিরিক্ত ১০০ টাকা 
খরচ করলেন। তাই, বিক্রেতা পেলেন 
ওই ১০০ টাকাই। কিন্তু তিনি আবার 
ওই টাকার পুরোটাই কিংবা 
নিদেনপক্ষে তার একটা অংশ তার 


[ও 
বৃদ্ধি এলি রী 


অঙ্কন : শান্তনু দে 


তখনই অর্থনীতিতে তার প্রভাব পড়ে । সমস্যাটা বোঝা যায় 
আর একটু এগোলে। এবার পুজোর সবাই মিলে বেরিয়ে, 
ধরা যাক, আপনি বেশ কয়েক প্যাকেট “চিপস বো 
কয়েকটা আইসক্রিম) কিনলেন। তাতে আপনার খরচ হল 
৩০ টাকা। এখন, আপনি যদি কোনও বড় বহুজাতিক 
র 'ব্রান্ডেড” “পট্যাটো চিপস” কেনেন, তবে 
আপনার টাকা ওই কোম্পানির ঘরে গেল। তার থেকে 
প্রাথমিকভাবে ট্যাক্স, নানা ধরনের মজুরি-মাইনে, 
উপকরণের খরচ এসব বাদ দিয়ে বাকিটা গেল “মালিকদের” 
কাছে। আর এই অংশটা যে বিরাট তা নিয়ে সন্দেহ নেই। 
খুব অল্প অংশই এল এমন লোকেদের হাতে যাদের আয় 
কম আর ব্যয়-প্রবণতা বেশি। উল্টোদিকে, ওই ৩০ টাকার 
বিপুল অংশ গেল মুনাফা বাড়াতে যার খুব অল্পই আবার 
তাৎক্ষণিকভাবে আঞ্চলিক অর্থনীতিতে ব্যয় হল। 
অবশ্য, এই মুনাফার থেকে বিনিয়োগ হতে পারে, যদিও 
তা একটা দীর্ঘমেয়াদী ব্যাপার। আর এই বিনিয়োগ যে 
আঞ্চলিক অর্থনীতিকেই চাঙ্গা করবে এমন কোনও 
নিশ্চয়তাও নেই। সবচেয়ে বড় কথা, ওই বিনিয়োগ আরও 


বেশি-বিদেশি কোম্পানি চিপস কিংবা 
আইসক্রিম তৈরি করতে “পুঁজি নিবিড়” 
প্রযুক্তিই ব্যবহার করে। এতে 
কর্মসংস্থানের সুযোগ তাই খুব কম। 
অর্থাৎ, আপনার পট্যাটো চিপস/ 
আইসক্রিম কিংবা বড়/দামি ব্র্যান্ডের 
জামাকাপড় কেনা প্রাথমিকভাবে 
সমষ্টিগত আয়বৃদ্ধিকে খুব কমই 
প্রভাবিত করতে পারল। আর 
কর্মসংস্থানের উপর তার শ্রভাব 
একেবারেই ন্গণ্য। 

অন্য দিকে, আপনি যদি কোনও 
- ছোট কোম্পানির “আলু চিপস" কেনেন 
কিংবা কাপড় কিনে পাড়ার দর্জিকে 
দিয়ে জামা-প্যান্ট, সালোয়ার-কামিজ 
বানান, তবে আপনার টাকা যাবে 
মালিক-শ্রমিক নির্বিশেষে এমন অনেক 
মানুষের হাতে যাদের সবার আয়ই কম 


ডি ভি 


লাগালেন। ধরা যাক সেটা অন্ততপক্ষে ৬০ টাকা। অর্থাৎ, আর তাই ব্যয়-প্রবণতা খুবই বেশি। এর কারণ ওই “আলু 
অর্থনীতির পরিভাষায় বললে, “ব্যয়-প্রবণতা” ৬০ শতাংশ চিপস” তৈরি হয়েছে এমন কারখানায় যেখানে “পুঁজির 
(ভারতবর্ষের গড় ব্যয়-প্রবণতা মোটামুটি ৬৫ শতাংশ)। - পরিমাণ নগণ্য। বরং সেই উৎপাদন একেবারেই শ্রম- 
বাকিটা ওই বিক্রেতা আপাতত জমিয়ে রাখলেন। কিন্তু এই নির্ভর। তাই তার কর্মসংস্থান তৈরির ক্ষমতাও বড় 
৫০ টাকা খরচই আবার অন্য একজন বা অনেকের আয়- কোম্পানির তুলনায় অনেক বেশি। অন্য দিকে, এইসব 
বৃদ্ধি করল। তারপর তারা আবার এই ৬০ টাকার একটা ছোট কারখানার প্রযুক্তি 'শ্রমনিবিড়” তাই মালিক-শ্রমিক 
অংশ খরচ করলেন। এভাবেই চলতেই থাকল হিসেবটা। দুয়ের আয়ই কম। ফলত ব্যয়-প্রবণতা অনেক বেশি। এক 

তাই, আপাতভাবে অদ্ভুত লাগলেও এটাই সত্যি যে দিকে বেশি কর্মসংস্থান, অন্যদিকে তুলনামূলকভাবে অনেক 
আপনার ১০০ টাকা "পুজোর খরচ” ১০০ টাকার থেকে বেশি ব্যয়-প্রবণতা। তাই, আপনার চিপস কেনার ফল হতে 
অনেকটাই বেশি চাহিদা তৈরি করল। আর জোগান পারে সুদূরপ্রসারী । অনেক মানুষ তাতে উপকৃত হতে 
বাড়ানোর সমস্যা না থাকলে, এর ফলে, সার্বিকভাবেই পারেন। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে বড় “উন্নত” 
উৎপাদন, আয়, কর্মসংস্থান এসব বাড়বে । হিসেব করে পণ্যের সঙ্গে কি “সত্তা” চিপসের তুলনা চলে! কিন্ত 
দেখানো যায় সেই উৎপাদন বা আয় বৃদ্ধি ১০০ টাকার মিডিয়ার কল্যাণে আর আমাদের অভিজ্ঞতায় এখন 
থেকে অনেক বেশি। . বোধহয় আমরা এটা বুঝে গিয়েছি যে, অনেক ক্ষেত্রেই 

কিন্ত সমস্যা হল, ওই বিক্রেতা যদি তার ১০০ টাকা দামই পণ্যের মানের সঠিক মাপকাঠি নয়। আসলে, 


-আন্্রের থেকে এখনই-৬০ টাকা-খরচ না করে-তার কম - বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্র্যান্ড-ভ্যালু" তৈরির একটা প্রক্রিয়া 


করেন, তবে ম্লোট উৎপাদন/আয় বৃদ্ধিও কানেকটাই কম রা করে চলেছে। শরেখান্ধোর চেস্টা হচ্ছে “ফ্যাশন” টাই 
হবে। অর্থাৎ, ব্যয় প্রবণতা কম হলে অ' লাভ বড় কথা । তাই জামাকাপড় থেকে শুরু করে, পুজোয় নতুন 
তেমনভাবে হবে না। দেখা গিয়েছে, যাদের আয় বেশি সাজে সেজে ওঠার সব টুকিটাকি জিনিস কেনার সময় মনে 
তাদের এই ব্যয়-প্রবণতা কম। তাই আপনি কার থেকে রাখবেন আপনার ওই ছোট্ট কাজেরও একটা সামাজিক 
জিনিস কিনছেন সেটা আপনার কাঘে প্রায় গুরুত্বহীন প্রভাব আছে। অসংখ্য ক্ষুত্র শিল্পে শ্রম নিবিড় পদ্ধতিতে 
হলেও বৃহত্তর অর্থনীতির প্রাথমিক ওঠা-পড়ায় তার যথেষ্ট তৈরি হওয়া জিনিসপত্র কিনলে আপনি হয়তো ঠকবেন না। 
প্রভাব আছে। যদি আপনি এমন কোন বিক্রেতার থেকে আর তার সঙ্গে উপরি পাওনা তুলনামূলকভাবে অনেক 
পুজোর জামাকাপড় কেনেন যিনি আপনার দেয় টাকাটা বেশি মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ; পুজোকে আরও একটু 
তখনই খরচ করলেন না, তা হলে সার্বিক অর্থনীতির উপর সর্বজনীন করে তোলার সুযোগ। 

আপনার খরচের প্রভাব আপাতত ওখানেই সীমাবদ্ধ রইল। € লেখক বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের 
অর্থনীতির অধ্যাপক 


৪৭ 


টি 8658 


চি 


৬০ দে ৮ ডি এর 28886 


০ 


হ্ 


সেই আগের মতোই হবে না তো 


আমাদের দেশে, বিশেষত রাজ্যে “উন্নয়ন” শব্দটা একটা চর্চার 
বিষয় হয়ে উঠেছে। রাজনৈতিক কিংবা তাত্বিক মহল ছাড়িয়ে 
সেই আলোচনা আরও অনেকটা দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে গিয়েছে । এটা 
দেখলে মনে হতে পারে উন্নয়ন নিয়ে এমন ভাবনা বোধ হয্স 
আগে আমাদের রাজ্যে তেমনভাবে ছিল না। সেটা কিন্তু 
একেবারেই ঠিক নয়। রাজ্যে যা হচ্ছে তা এক বিশেষ ধরনের 
উন্নয়ন। আর তার সপক্ষে জনমত তৈরির একটা জোরদার চেষ্টা 
চলছে। তাই ঢাক-ছোল পিটিয়ে একেবারে বিজ্ঞাপন দিয়ে 
উন্নয়নের প্রচার হচ্ছে। এই উন্নয়নের বিজ্ঞাপন সত্যিই নতুন 
ব্যাপার। অনেক সময়েই বিজ্ঞাপনের ঠেলায় উন্নয়নের আসল 
মুখটা যেন ঢাকা পড়ে যাচ্ছে। হাইওয়ে, হাইরাইজ, ফ্রাই-ওভার, 
শপিং মল এ সবের ওজ্জ্বল্যে লক-আউট, উচ্ছেদ, শ্রম ও 
শ্রমিকের অবমুল্যায়ন-_অবমাননা, বেড়ে চলা 
অস্থিরতা__-টেনশন ভুলিয়ে দেওয়ার ও ভুলে যাওয়ার চেস্টা 


পুরনো 
দিদি নারির রেজি ভাটির 
রাজনীতির চাপে হঠাৎ করে তথাকথিত নতুন মডেল আমদানি 
করতে হল? এ ক্ষেত্রে তথাকথিত পুরনো উন্নয়ন মডেলের 
পর্যালোচনা শ্রাসঙ্গিক। আর আমাদের অর্থনীতির পক্ষে, বিশেষত 
কর্মসংস্থানের নিরিখে কৃষিক্ষেত্র রহ 


তাই সরকারের পুরনো কৃষিনীতি ও তার উন্নয়ন 
সম্পর্কে সরকারের মতামত কী তার একটা আভাস দেয়। 
ভূমিসংস্কার সেই কৃষিনীতির ভিত্তি। 

ভূমিসংস্কার নিয়ে সরকারের উদ্যোগ প্রাথমিকভাবে একটা 
বিশেষ অর্থনৈতিক মডেল--একটা বিশেষ উন্নয়ন ভাবনারই 
পরিচয় দেয়। সেই ভাবনার মুল কেন্দ্রে থাকার কথা কৃষি 
অর্থনীতির ও গ্রামীণ খেটে খাওয়া মানুষের । তার সঙ্গে এটাও 
বলা হয় যে, ভূমি সংস্কারের মধ্যে দিয়ে গ্রামীণ সমাজের উন্নয়ন 
হলে তার ধাক্কায় বা সাহায্যে শিল্প সমেত অন্যান্য ক্ষেত্রেরও 
উন্নতি হবে। ফলে, একটা সার্বিক উন্নতির পরিবেশ তৈরি হবে। 
এভাবে ভূমিসংস্কারকে উন্নয়নের একটা মোক্ষম হাতিয়ার 
হিসেবে হাজির করা হয়েছিল। ভূমিসংস্কার মানে শুধু গ্রামের 
গরিবের উন্নতিই নয়, অকৃষি ক্ষেত্রের উন্নয়নেও তার যথেষ্ট 
ভুমিকা আছে। এভাবেই হাজির করা হয়েছিল পুরনো উন্নয়ন- 
লব? 


কিন্তু আব্বার সেই.একই. সমস্যা । এ ক্কেয্রও, সবদিক- ঠিক 


মতো দেখা হল না। হইহই করে নেমে পড়ল সেই মডেল । গরিব" 
মানুষের হাতে ক্ষমতা দেওয়ার কথা শুধু গ্রামের অসংখ্য সাধারণ 
মানুষকেই ট্রেনে আনল না, বুদ্ধিজীবী মহলও এতে আকৃষ্ট হল। 
সবটাই এল “দিন-বদলের" আহান হিসেবে । এখন ভাবলে অবাক 
লাগে, কিন্তু উন্নয়নের সেই মডেলকে হাজির করা হয়েছিল 
“মুক্তির সোপান” হিসেবেই । আর সেই মুক্তি মানে তো শুধু 
জনগণের আর্থিক উন্নতি নয়, বরং একটা সার্বিক উন্নয়নের 
পরিবেশ--স্বাধীনতার আস্বাদ_ _আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার । আর 
আজ দেখছি সেই মডেলকেই ঝেড়ে ফেলার প্রবল চেষ্ঠা। 
গলদটা কি গোড়ায় £ 

ভূমিসংস্কার মানে যেন শুধুই জমির পুনর্বন্টন কিংবা 
ভাগচাষির অধিকারকে সুনিশ্চিত করা । কিন্তু চাষ তো শুধু জমি 
দিয়েই হয় না! একজন অতিক্ষুদ্র প্রান্তিক চাবিকে অথবা ভূমিহীন 
কৃষক, কৃবিশ্রমিককে শুধু একখণ্ড জমি দিলেই হবে না'। তার 
সঙ্গে সম্ভায় যথেষ্ট পরিমাণে বীজ, সার, কীটনাশক, সেচের জল 
এ-সবের ব্যবস্থাও থাকতে হবে। আর সবশেষে লাগবে ফসলের 
বাজারের ব্যবস্থা। অর্থাৎ, সমস্ত উপকরণ মিলিয়ে চাষ করে 
ফসল লাভজনক দামে বেচতে পারলে তবেই ভূমিসংস্কারের 
সুফল মিলবে। কৃষিক্ষেত্রে যুক্ত অসংখ্য মানুষের শ্রীবৃদ্ধি হবে। 
তাতে শুধু গ্রামীণ অর্থনীতিই. চাঙ্গা হবে না, কৃষি-উৎ্পাদন 
বাড়লে উদ্ৃত্ত ফসল অকৃষি ক্ষেত্রের প্রসারেও কাজে লাগবে । 


কিস্তু এ-সব সম্ভব যদি উপকরণের জোগান আর ফসলের 
চাহিদা ঠিকঠাক থাকে । তা না হয়ে মহাজন, বড় ব্যবসায়ী, বড় 
চাষি কিংবা আড়তদারের আধিপত্য থাকলে শুধু জমির 
পুনর্বন্টনের মাধমে উন্নয়নের মডেল বেশিদিন টেকে না। তাই 
বিচ্ছিনভাবে জমির পুনর্বন্টন তাৎক্ষণিক উদ্যম-উদ্দীপনা তৈরি 
করলেও তা তেমন ভাবে দীর্ঘমেয়াদী হয় না। ক্ষুদ্র/ প্রান্তিক 
চাষিকে টিকতে গেলে সহজ শর্তে খণ, সুলভে বীজ-সার- 
সুযোগ পেতে হবে। 

আর সবচেয়ে বড় হল, কৃষিতে প্রযুক্তির উন্নতির প্রন্নটা। 
অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষকভিত্তিক কৃষির সৃষ্টি হয় ভূমিসংস্কারের 
মধ্যে দিয়ে । এর সঙ্গে যুক্ত হয় পরিবার ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে জোত 
ভেঙে যাওয়া । ফলে বহু ছোট জোত তৈরি হয়। এইসব প্রান্তিক 
চাষির এমন উদ্ৃত্ত থাকেনা যা দিয়ে তারা উন্নত বীজ, উন্নত 
সার, কীটনাশক এসব খোলা বাজার থেকে কিনতে পারে, যথেস্ট 
সেচের ব্যবস্থা করতে পারে, কিংবা যন্ত্রের প্রয়োজনীয় ব্যবহার 
করতে পারে। এইসব 


যে সমস্ত পদক্ষেপ নেওয়া উচিত ছিল সরকার সে-সবদিকে খুব 
একটা মন দেয়নি। 

ইতিমধ্যে, অন্যান্য কিছু সমস্যাও মাথা-চাড়া দিয়েছে। প্রায় সব 
উপকরণের বাজারের ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ কমে যাওয়ায় 
চাষের খরচ বাড়ছে দ্রুত। অন্য দিকে, সরকারের সন্কোচন 
ফসলের বাজারকে দারুণভাবে অনিশ্চিত করে তুলছে। তা ছাড়া 
সবুজ বিপ্লবের কুফলগুলো শ্রকট হতে থাকলেও ছোট চাষির 
একার পক্ষে পুরনো পদ্ধতিতে ফিরে যাওয়া কিংবা গবেষণার 
মাধ্যমে উন্নততর জৈব-উপকরণ তৈরি করে ব্যবহার করা সম্ভব 
হচ্ছে না। ক্ষুদ্র-চাষি ছোট্ট জমি নিয়ে হাস-ফাস করছে। জমি যেন 
তার কাছে দায়। অথচ এই জমির খিদে মেটাতেই একদিন সে 
সরকারি দলে নাম লিখিয়েছিল। তার জীবন-জীবিকার জন্য 
সরকারের ওপরই. এতদিন নির্ভর করেছিল। 

কিস্তু কেন এমন হল? উন্নয়ন- মডেলের মধ্যেই কি কোনও 
বড় গলদ ছিল? জমির পুনর্বন্টনের মধ্ধ্য দিয়ে কি শুধুই 
তাৎক্ষণিক সমাধান খোজার চেষ্টা হয়েছিল £ তা যদি না হয়, 
তবে সমস্ত উপকরণের জোগান, বাজারের সমস্যা, বিশেষত 
প্রযুক্তি আর উৎপাদনশীলতার প্রশ্নগুলো তেমনভাবে ভাবা হল 
না কেন? আর ধীরে ধীরে এসব কিছুই বা কেন খোলা বাজারের 
সামনে ছেড়ে দেওয়া হল ?-বিশেষ করে বিশ্বায়িত অর্থনীতির 


'সাভপ্রক্ষে আঅফ্কংখ্য ক্ষুদ্র'চফিনিয়ে গেড়ে ওঠা কৃষির অবস্থান কী. 


হবে, এই বিশ্বায়নের বুগে ভূমিসংস্কারের প্রাথমিরুসাফল্যকো 
কীভাবে আরও সুসংহত করা যাবে এ-সব নিয়ে গভীর 
আলোচনা-বিতর্ক আমরা দেখতে পেলাম না কেন 

আমরা তাত্বিকভাবে জানি যে, জমির পুনর্বন্টনমূলক 
ভূমিসংস্কার একেবারেই একটা অন্তর্বর্তী ব্যবস্থাঁ_ উন্নয়নের 
একটা শুরুত্বপূর্ণ কিন্তু শ্রাথমিক পদক্ষেপ মাত্র। কখনওই তা 
স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। এই পর্যায়ের দুটো পরিণতি হতে পারে। এক, 
যা আমরা দেখছি। ছোট ছোট অসংখ্য চাবি ব্রমশ কোণঠাসা 
হয়ে পড়ছে। এর অবধারিত পরিণতি ছোট চাষির জমি হারানো 
আর তার মধ্যে দিয়ে বড় বড় খামারের জন্ম। অথচ দ্বিতীয় একটা 
পথও ছিল। 

এই দ্বিতীয় পথটা সমবায়ের পথ! অনেকে মিলে একসঙ্গে 
উপকরণ সংগ্রহ -- মন্ত্র ব্যবহার, আর বাজার খোজার কাজ। 
সকলে মিলে উদ্ৃত্ত তৈরি করা আর তার বিনিয়োগ । অর্থাৎ, 
সমবায় ভিত্তিক উৎপাদন-বণ্টন আর বিনিয়োগের উপর নির্ভর 
করে উনয়নের পথ। এরকম অসংখ্য সমবায় তৈরি করা __ 
সমবায়ের শৃঙ্খল, যা একটা বড় শক্তি হয়ে ওঠে বিশ্ববাজারের 
ব্যক্তি পুঁজির নিয়ন্ত্রণকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে। কিন্তু সে সব করা 
হয়নি । অথচ বলা হচ্ছে, “অন্য পথ” ভাবতে হবে, ও পথে নাকি 
হবে না। অন্য পথের অভিজ্ঞতাও এমনই হবে না তো! 

লেখক বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতির অধ্যাপক 


এ-মুহূর্তে রাজ্যজুড়ে কৃষিজমির ব্যাপক রূপাস্তর সঙ্গত 
কারণেই বিতর্ক তৈরি করেছে। গত দুস্দশকের বেশি সময় 
ধরে রাজ্যে যখন কৃবিই তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি 
গুরুত্ব পেয়েছে, যখন ভূমিসংস্কারকে সরকারের সবচেয়ে 
বড় সাফল্য হিসাবে দেখানো হয়েছে, তখন হঠাৎ করে 
এই দিক পরিবর্তন তো প্রশ্ন তুলবেই।বিশেষ করে, 
রাজ্যের এক বিশাল অংশের মানুষ এখনও চাষের উপর 
কোনও না কোনওভাবে নির্ভরশীল হওয়ায় দ্রুত চলতে 
থাকা এই রূপান্তর খানিকটা আতঙ্ষেরই সৃষ্টি করেছে। 
জমি হারানোর ভয়-__স্বাধীন জীবিকা হারানোর 
সম্ভাবনা, কৃষি-মজুরের কাজ হারানোর আশঙ্কা কিংবা 
তৈরি করছে। এর সঙ্গেই উঠে আসছে খাদ্য-নিরাপত্তার 
। 


অসংখ্য ছোট/মাঝারি জোত নিয়ে গড়ে ওঠা এ- 
ল্লাজ্যর কৃষিত একটা সাফল্যের দিক “হল, "খাদ্য- 
নিরাপত্তার অনেকটা নিশ্চয়তা ।অস্তত 'সরকারি বক্তব্য 
সেটাই । ছোট/মাঝারি জোতের উপর নির্ভরশীল বহু 
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মানুষের সারা বছরের খাদ্যের চাহিদাটুকু ওই জমি 
থেকেই মিটে যায়। ছোট চাষি কিংবা বর্গাদার নিত্য 
প্রয়োজনীয় বেশ কিছু ফসল নিজেই তৈরি করে নিতে 
পারে। এ ছাড়া চাষ শ্রমনিবিড় হওয়ায়, বড় সংখ্যায় কৃষি- 
শ্রমিকের কর্মসংস্থান আর তাদের খাদ্যের জোগানও ওই 
জমি দিয়েই হয়। অর্থাৎ, ব্যক্তিগত তরে খাদ্য নিরাপত্তা 
অনেকটাই নিশ্চিত করা যায় জমির সঙ্গে নিবিড় 
যোগাযোগ ঘটিয়ে। 

কিন্তু আশ্চর্যের কথা হল, সরকারের নতুন উন্নয়ন 
ভাবনায় এই খাদ্য-নিরাপত্তার বিষয়টা যথেষ্ট গুরুত্ব পাচ্ছে 
না। এর কারণ সম্ভবত এটাই যে, উন্নয়নের কেন্দ্র বা 

বদলে গিয়েছে।কৃষি, কৃষির সঙ্গে যুক্ত 

অসংখ্য মানুষ আর তাদের নিরাপত্তার প্রশ্নটা যেন তত 
শুরুত্বপূর্ণ নয়। 

অবশ্য সরকারি বক্তব্যটা অন্যরকম । সরকার বলছেন, 
কৃষির সঙ্গে যুক্ত মানুষের উন্নতির জন্যই না কি শিল্পায়ন 
দরকার । শিল্পায়ন না কি কৃষির এতদিনকার উন্নতিকেই 
আরও সুসংহত করবে। কিন্ত কৃষির সঙ্গে যুক্ত অসংখ্য 
মানুষের খাদ্য-নিরাপত্তার ভবিষ্যৎ নিয়ে সরকারি বক্তব্য 
কি যথেষ্ট স্পন্টঃ কৃষিজমির রূপান্তর যে ব্যাপক উচ্ছেদ 
ঘটাবে, ব্যাপকভাবে তৈরি হবে খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা । 
অথচ» কতকগুলো ভাসা-ভাসা দাওয়াই ছাড়া কোনও 
সার্বিক পরিকল্পনা আমরা সরকারি বক্তব্যে পাচ্ছি না। 
জমি থেকে উৎখাত হওয়া চাষি আর তার সঙ্গে কাজ 
হারানো খেত-মজুরের খাদ্য-নিরাপত্তা কি যথেষ্ট 
সুরক্ষিত! জমির সঙ্গে চাষের সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পৃক্ত থাকা 
শ্রমিক/শহরের ঠিকে মজুর কিংবা অসংগঠিত ক্ষেত্রের 
অতিক্ষুত্র ব্যবসায়ী হিসাবে খাদ্য-নিরাপত্তা নিশ্চয়ই এক 
নয়। শ্রথম ক্ষেত্রে যখন নিজের 


সুযোগ, মজুরি ও আয়ের উপর, অন্যদিকে, অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ হল ফসলের জোগান ও তার দাম। এই সবেরই 
যে নিশ্চয়তা থাকবে, এমন নয়। বাজারের ওঠা-নামা 

দিয়েই তা অনেকটা ঠিক হয়। 
জমি থেকে উৎখাত হওয়া মানুষের খাদ্য-নিরাপত্তা 
করতে গেলে বাজারে কাজ থাকতে হবে, সে- 


কাজে যথেষ্ট আয় পেতে হবে এবং সব শেষে, বাজারে 


সম্ভা ফসলের যথেষ্ট জোগান থাকা চাই । এতগুলো ধাপ 
পেরিয়ে তরেই খাদ্যের নাগাল পাওয়া সম্ভব। উল্টোদিকে, 
চাবি/বর্গাদার এমনকী খেতমজুরের এই বাজার-নির্ভরতা 
অনেকটাই কম। কারণ, তারা জমির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে 
যুক্ত। 

বাজার যখন যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য একটা প্রতিষ্ঠান নয়, 
তখন খাদ্যের মতো একটা অত্যন্ত জরুরি বিষয়কে 
বাজারের হাতে ছেড়ে দেওয়া কি যথেষ্ট দায়িত্বশীল 
কাজ! দরিদ্র দেশে, যেখানে বেশিরভাগ মানুষের 
ব্যক্তিগত সন্ধল খুবই কম, সেখানে বাজারের 
শামখেয়ালিপনা মারাত্মক অবস্থা তৈরি 
তো আমরা জানি! 
অন্যদিকে, রাজ্যের সার্বিক খাদ্য-নিরাপত্তার প্রশ্নটাও 


২ টে ও ০ ্ 
কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ। এ-ক্ষেত্রে সরকারি বক্তব্য তো এটাই যে- 
রাজ্যে মোট খাদ্যের যা প্রয়োজন তা না কি এ-রাজ্যেই 
তৈরি হচ্ছে। কিন্তু এ-দাবি তর্কাতীত নয়। এই শ্রয়োজন 
তো আসলে বাজারের চাহিদা । অথচ, একটা বড় অংশের 
মানুষই এই বাজার-ব্যবস্থার বাইরে। তাই তাদের 
প্রয়োজনটা ওই চাহিদায় ধরা পড়ে না।রাজ্যে তৈরি 
হওয়া মোট খাদ্য যদি সবার -সধ্যে প্রকৃত প্রয়োজন 
অনুসারে ভাগ করা যায়, বিশেষ করে, দারিদ্র-সীমার নিচে 
থাকা বিপুল সংখ্যক মানুষকে যদি এই হিসাবের মধ্যে 
আনা যায়,.তবে কি সত্যিই খাদ্য উৎপাদন যথেক্ট বলা 
যাবে ঃ এর উপর আবার জমির রূপান্তর কি সমস্যা তৈরি 
করবে নাঃ 

সরকারের তরফে এ-বিষয়ে দুটো পথ বাতলানো 


হচ্ছে। এক, পতিত জমিকে সুজলা-সুফলা করা, দুই, ! 


শ্রয়োজনে অন্য রাজ্য থেকে খাদ্য আমদানি । শ্রথম 
দাওয়াইয়ের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, ওই পথ অত্যন্ত 
ব্যয়সাধ্য, তার দায়িত্ব কে নেবে? বেসরকারি সংস্থা 
নিশ্চয়ই স্ই বিশাল দায়িত্ব নেবে না। আর সরকার যদি 
সেই ভার নেয়, তবে প্রশ্ন ওঠাই স্বাভাবিক, ওই বিপুল 
পরিমাণ অর্থ সরকার শিল্পেই বা ঢালছে না কেন? বহু- 
ফসলি জমি বেসরকারি বড় পুঁজির হাতে তুলে দিয়ে 
সরকারকে কেন এই ব্যাপক ব্যয়ভার বহন করতে হবে 
পতিত জমিকে চাবযোগ্য করতে £ মনে রাখা দরকার, বড় 


পুঁজির মুল উদ্দেশ্য মুনাফা অর্জন, খেটে খাওয়া মানুষের 


কম দামি শস্যের প্রয়োজন মেটানো নয়। 


আর দ্বিতীয় সমাধান সম্পর্কে এটুকুই বলার, সারা দেশ : 


জুড়েই আসলে একই রূপান্তর প্রক্রিয়া চলছে-_ডান- 
বামে কোনও ভেদ নেই। তাই সমস্যাটা শুধু পশ্চিমবঙ্গের 


শিল্পায়ন, খাদ্য-নিরাপত্তা নিয়ে । 
সংশয়, ডান-বামে ভেদ নেই 


নয়, সারা দেশের । সে-ক্ষেত্রে অন্য রাজ্য থেকে খাদ্য 


আমদানির প্রথ বন্ধ । সব রাজ্যেই তো খাদ্য-সমস্যা দেখা 


ন্যুনতম শ্রয়োজনটুকু 

মেটানোর খানিকটা সুযোগ নিজের হাতেই থাকে, দ্বিতীয় 
অবস্থায় খাদ্য-নিরাপত্তা কিন্তু অনেকটাই পরনির্ভরশীল। 
একদিকে যেমন তা নির্ভর করে অকৃষি ক্ষেত্রে কাজের 


দিতে পারে। ফলত, সারা দেশের খাদ্য-নিরাপস্তাও 


বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতির অধ্যাপক ও 
শোপিস শিপ পপিপালাজলা টাল পু জা লু টা 


সংশয়াতীত নয়। 


লেখক বিশ্বভারতী 


আমাদের ককুষিভিত্তি” 


কি ক যথেষ্ট শক্তপৌোক্ত 


ভূমি সংস্কার/'অপারেশগন বর্গা” আর 
১৯৮০/৯০-এর উৎপাদন বৃদ্ধির পরবর্তী 
সামনে এসে পড়েছে। অপারেশন বর্গরি 
প্রাথমিক সাফল্য, আর একটা বড় সময় 
ধরে জমির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির ওপর 
নির্ভর করে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিতে 


দেখানো হত কৃষির এই সব সাফল্যকে। 
কিন্ত গত কয়েক বছর যাবৎ চাকাটা হঠাৎ 
যেন উল্টোদিকে. ঘুরছে। সরকারের 


গুরুত্বের তালিকায় কৃষির স্থানটা যেন, 


একটু নেমে গিয়েছে। 

এর একটা কারণ হয়তো: এটাই যে, 
: এখন কৃষি আর তেমন আয় দিতে পারছে 
না ব্যক্তিগত তুরেও না, সার্বিকভাবে 
রাজ্যের আর্থিক : উন্নতিতেও না। 
অপারেশন বর্গা পরবর্তী ব্যাপরুতর ভূমি- 
সংস্কারের অভাব মেনে রাখতে হবে +৭৭ 
পরবর্তাঁ বামফ্রন্ট জমানায় মাত্র ৬.৭৮ লক্ষ 
হেক্টর জমির ওপর বর্গাদারের অধিকার 
, চিহিনত হয়, যা রাজ্যের মোট কৃষিযোগ্য 
জমির মাত্র ১৪-৩৮ শতাংশ), দীর্ঘমেয়াদি 


বাড়ছে, ফসলের দাম. তেমনভাবে পাওয়া 
যাচ্ছে না। অসংখ্য 'ছোট-মাঝারি “চর্ঈষর 
ব্যক্তিগত দক্ষতা-উদ্যম আর : ক্ষমতার 
ওপর নির্ভরশীল রাজ্যের কৃষি সঠিক 


দিশার অভাবে সত্যিই. ধুঁকছে। তার" 


ধর 
১৯৮০/৯০-এর্‌ কৃষি সাফল্যের 
উৎসই ছিল রাজ্যের ভেচচারি। অদকা 
আশ্চর্য, এদের সংখ্যাই নাকি দ্রুত কমছে। 
আর গ্রামীণ ভূমিহীন পরিবারের সংখ্যা 
বাড়ছে! যেখানে ১৯৯১ সালে চাবির 

ংখ্যা ছিল গ্রামীণ জনসংখ্যার . ৩৮.৪ 
শতাংশ, ২০০১ সালে ১৩. শতাংশ €11) 
কমে তা হয়েছে ২৫.৪ শতাংশ। কোথায় 
গেলেন এরা £ এদের একটা অংশ চা 


শ্রমিকের অনুপাত বেড়েছে খুবই কম 


- তে২৩ শতাংশ থেকে ৩৩ শতাংশ, 


১৯৯১-২০০১ এই সময়ে)। তা হলে? 
প্রামীণ জনসংখ্যার এক ব্যাপক অংশ চলে 
গিয়েছে কৃষিকাজ ছেড়ে দিয়ে শ্রামীণ 
অকৃষি ক্ষেত্রে। প্রামীণ অকৃষি. ক্ষেত্রের 
জনসংখ্যার অনুপাত ২৯.৩ শতাংশ। 
(১৯৯১) থেকে বেড়ে হয়েছে ৪১.৬ 
শতাংশ (২০০১)। ফাঁরা-চাষ ছেড়েছেন, 
স্টাদের একটা বিরাট অংশ গ্রামের অকৃষি 
ক্ষেত্রে ছোটখাটো ব্যবসা কিংবা মজুরের 
কাজ করছেন। 

-সব মিলিয়ে দেখা যাচ্ছে, চার আর তার 
সঙ্গে যুক্ত কৃষি-শ্রমিকের কাজের অনুপাত 
কমেছে। অর্থাৎ, গ্রামীণ অর্থনীতিতে 
চাষবাস সংক্রান্ত কাজের গুরুত্ব কমেছে। 
"মানুষ বাধ্য হয়ে অন্য পথ খুঁজে নিচ্ছেন, 


যদি হবে, তা হলে বিপুল অংশ মানুষ 


চাষবাস ছাড়ছেন কেনঃ সামান্য সম্বল 
জমিটুকু-_খাদ্য-নিরাপত্তাটুকু বাজারের 


, হাতে ছেড়ে দিচ্ছেন, কেন?.কৃষিভিত্তি কি 


উলে গিয়েছে! 

অথচ সমস্যা হল, রাজ্যের জনসংখ্যার 
একটা বিপুল অংশ এখনও শ্রামেই বাস 
করেন, শ্রামের অর্থনীতির ওপরই তারা 
নির্ভরশীল! এরা গ্রামে ছেড়ে শহরে এলে 


» কী সমস্যা মিটত?£ সেখানে কাজের সুযোগ 


কী পাওয়া যেত না! তথ্য বলছে, সংগঠিত 
ক্ষেত্রে শ্রমিকের অনুপাত, ১৯৯১-৯০০১ 
এই" সময়ে” ১২ শতক ঘেকো খ্মমে 
হয়েছে ৮.৭ শতাংশ! আর' এই. হ্রাস 
সবচেয়ে, বেশি ঘটেছে' কলকাতায় !.তারপর 
ঘটেছে উত্তর. ২৪ পরগনা, হাওড়া ও 
বর্ধমানে। অর্থাৎ, শহরের সংগঠিত ক্ষেত্রে 
কাজের সুযোগ কমেছে! 

শহরের অসংগঠিত ক্ষেত্রের অবস্থা 
কেমন? শহরের কর্মক্ষম ম নুষের শ্রায় ৬০ 
শতাংশই ,অসংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ করেন। 
কিন্তু বাম-রাজত্বে, এই ক্ষেত্রে মজুরি 
সর্বভারতীয় গড়ের থেকে কম! আবার তা 
ন্যুনতম মজুরির থেকেও নিচে! তাই 
গ্রামের মানুষের পক্ষে শহরে সম্মানজনক 
কজে পাওয়া খুবই কঠিন। 

] ৬ লেখক বিশ্বভারতীর অর্থনীতির 
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হযে গোল 
সৌম্য চক্রবতী 


রাজ্যের কৃষি সমস্যাগুলির সমাধানের অন্যতম উপায় হিসাবে হাজির 
করা হচ্ছে চলতি শিল্পায়ন শক্রিয়াটাকে। শুধু শিল্সের জন্যই শহরের 
জনাই-শিল্প নয়, বলা হচ্ছে, গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নতির জন্যও নাকি এই 
শিল্পায়ন জরুরি । শিল্প হলে কর্মস্থান হবে, ফলে কৃষির -উদ্ত্ত জনসংখ্যা”, 
যাদের কৃষিক্ষেত্রে কাজ জোটেনি বা জুটলেও তা থেকে আয় খুবই কম, 
তাদের একটা হিল্লে হবে। বড় /"আধুনিক” শিল্সে না হোক, অনুসারী 
অসংগঠিত ক্ষেত্রে অস্তত একটা চাকরি না কি জুটবেই। একদিকে বাড়তে 
থাকা চাষের খরচের চাপ, আর অন্যদিকে ফসলের বাজারের অভ্ভাবে 
হাসফাস করা ছোট চাষি জমি বেচে দিয়ে কল কারখানার শ্রমিক বা 
অসংগঠিত ক্ষেত্রে ছোট ব্যবসায়ী হবে। পু 

শিল্পায়নের অন্য একটা শুরুত্বের কথাও বলা হচ্ছে। শিল্পে কর্মসংস্থান 
হলে, অকৃষি ক্ষেত্রে আয় বাড়বে । ফলে, সেখানে খাদ্যের অতিরিক্ত 
চাহিদা তৈরি হবে। তার মানে কৃষি পণ্যের, বিশেষত, খাদ্যশস্যের 
বাজারের সম্প্রসারণ । এভাবে ফসলের দাম বাড়লে চাবির আয়ও বৃদ্ধি 
পাবে । চাষি উৎপাদন বাড়াতে উৎসাহিত হবে, আর তার সঙ্গেই কৃষিতে 
কর্মসংস্থানও বাড়বে। এই শিল্পায়ন কৃষি উন্নয়নেও অনুঘটকের 
ভুূমিকাপালন করতে পারে । * 

কিন্ত উনয়নের অর্থনীতির এই সরল ততটা পৃথিবীর বহু উন্নয়নশীল 
দেশেই প্ররোগ করার চেষ্টা হয়েছে, আর প্রায় প্রতিটা ক্ষেত্রেই তা 
অসফল । আমাদের রাজ্যে ওই তত্দের যে প্রয়োগের চেস্টা হচ্ছে তাতেও 
কতকশুলো সমস্যা আছে। | 

শ্রথমত, আমাদের এই শিল্পায়ন ক্রিয়া বড় পুজি আর আধুনিক 
প্রুক্তিনির্ভর। তাই সেখানে কর্মসংস্থানের সুযোগ যথেন্ত নয়। অনুসারী 
অসংগঠিত ক্ষেত্রে কাজের সুযোগগ্ডলো হিসেবের মধ্যে আনলে সংখ্যাটা 
বড় মনে হলেও যে সমস্যার সমাধান হিসেবে এটাকে হাজির করা হচ্ছে, 
অর্থাৎ গ্রাম-শহরের ব্যাপক বেকারত্ব, তার তুলনায় এটা নগণ্য । অথচ 
বিপুল পরিমাণ সম্পদ ব্যয় হচ্ছে। তার সঙ্গে সঙ্গেই চাষের জমির ওপর 


কোপ পড়ছে, উন্নয়নের নামে ব্যাপক উচ্ছেদ চলছে গ্রাম-শহর সর্ধত্র- 


। শি 

দ্বিতীরত, বড় শিল্পে প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থানের “পুরস্কার” জুটবে সামান্য 
কিছু ল্োকের। বাকি অংশটার একমাত্র ভরসা অত্যন্ত অল্স আয়ের 
সংগঠিত ক্ষেত্র । মনে রাখা দরকার, এই অসংগঠিত ক্ষেত্র আমাদের 
দ্বেশের বহুদিন ধরে গড়ে ওঠা সনাতন ক্ষেত্র নয়, বরং হঠাৎ শিল্পায়নের 
প্রন্োজজনে তৈরি হওয়া একটা অনুসারী ক্ষেত্র মাত্র। যে ক্ষুত্র-্প্রাক্তিক চাষি 
বা খেত মজুর এখন খুঁকছে, এই অসংগঠিত ক্ষেত্রে যুক্ত হায়ে তার 
অবস্থার কত 'উন্্রতি কুরে তা সৃহজ্রেই অনুস্ঞান করা যাক্স। বড় 
কারখানার কাজ ০পেতে গেলে যে বিশেষ ধরনের দক্ষতা দরকার তা 
এদের নেই, এদের দক্ষতা তো সম্পূর্ণ অন্যরকম--এক অন্যরকম 
এতিহাসিক প্রক্রিয়াজাত । দ্বর্ঘ দিনের চাষের কাজের দক্ষতা বর্জন করে 
এরা হঠাৎ ভূই-ফ্কোড় অসংগঠিত ক্ষেত্রে যুক্ত হতুব। এই. উচ্ছেদের 
সামাজিক -সাংস্কৃতিক- অর্থনৈতিক ক্ষতিটা কিস্ত কম নয়। ৯০: 

অন্যদিকে, আর একটা সমস্যাও আছে। আমরা জানি, সরকার বলছেন, 


» শিল্পায়ন হলে কর্মসংস্থান হবে ।. ফলে, শস্যের বাজার বাড়বে, কৃষির 


উন্নতি হবে। কিন্ত কতটুকু সেই কর্মসংস্থান £ কতটুকুই বা খাদ্যের নতুন 


চাহিদা তৈরি হবে £ যে অংশ মানুষ অসংগঠিত ক্ষেত্রে যুক্ত-হবে তাদের, 


আয় তে ষথেস্ট বাড়বে না তা বলাই বাহুল্য । 

সর বড় কারখানায় যারা চাকরি পাবে-__অর্থিৎ দক্ষ শ্রমিক, তাদের 
আয়ের খুব অল্প অংশহ তো ব্যয় হয় খাদ্যে । সেটাও আবার দামি শস্য- 
ফল-সবজি এসবের পেছনেই খরচ হয় । এই সব দামি শস্য তৈরি করতে 
পারে একমাত্র বড় চাবি, যাকে নিজের খাদ্য. নিরাপত্তা নিয়ে ভাবতে হক্স 


“ না, ঘার যথেষ্ট মূলধন আছে, ফসল সংরক্ষণ-পরিবহন-বিপণনের 


যোগাযোগ আছে। ছোট চাষির €স সব কিছুই নেই । এই সব ফসল. চাষ 


: করতে গেলে তাকে চুক্তি-ছাষে যুক্ত হতে হবে । অর্থাৎ, শিল্পাপ়্ন বড় 


চাষির. বা কৃষিপপ্যের বড় কারবার্ির আক বাড়ালেও ক্ষুদ্র-প্রার্তিক চাবি 
আর খেতমজুরের তাতে লাজ সামান্যই 1 


€লেখক বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক) 


৮ 


. সৌম্য চক্রবর্তী 


পিছিয়ে পড়েছে। তার একটা বড় 
কারণ না কি বাঙালির কর্ম-বিমুখতা। 


পারলে . রি 
সংগঠিত, অসংগঠিত 
ক্ষেত্রে কাজ জুটবে। আর 
সঙ্গে চাই শিতায় 
টিকে থাকার লড়াই। 


উদয়াস্ত হাড়-ভাঙা খাটুনি-_মাথার 
ঘাম পায়ে ফেলা । তবু যে কেন 
পু তাদের যথেষ্ট পারিশ্রমিক জোটে না। 
রোদে জলে অবিরাম খেটে চাষি 
; ফসল ফলাচ্ছেন, দারুণ দূষিত 
পরিবেশে বিপদের ঝুঁকি নিয়ে শ্রমিক 
খাদানে, পাটকলে কিংবা “মিনি স্টিল; 
কারখানায় খাটছেন। আরও আছেন 
বিরাট অসংগঠিত ক্ষেত্রে বাড়ি বাড়ি 

“কাজের-ঝি” 


“ শ্রমিক, গ্রামশহারের অসংখ্য অতি- 
ক্ষুদ্র ব্যবসারী, দর্জি, মুচি, পটের 
শিল্পী, ছৌ-শিল্সী, এমন আরও কত 
লক্ষ মানুষ । যদি কেউ:ব্বলেন এরা সর 
মিথ্যে কথা । পঙ্গু চা বা পেন বিক্রেতা, 
তিরিশ বছর ধরে লড়াই চালানো মুক“ 
ও বধির বাদাম বিক্রেতা, এদের জীবন 
সংগ্রামের খবর সমাজের স্বঘোষিত 
ঠিকাদাররা রাখে না। 

'প্রই সব খেটে-খাওয়া 


৷ তাই কর্ম-সংস্কৃতি কীভাবে তৈরি করা 


কিন্তু সত্যি নর। এই মানুষদের 
সবাইকেই নিজের নিজের জায়গায় 
দক্ষতা! প্রমাণ করতে করতে চলতে 
হয়। কাজের মধ্যে থেকেই এরা সেই 
দক্ষতা অর্জন করেন। আমাদের 
সমাজের সনাতন জ্ঞান. তো এদের 
হাত ধরেই এক প্রজন্ম থেকে আর 
এক প্রজন্মে বয়ে চলে । একজন চাষি, 
তাঁতি কিংবা ডোকরা শিল্পী তো 
আসলে একজন অ্টা। অথচ কী 
অর্থকরীভাবে কী সামাজিক প্রতিষ্ঠার 
নিরিখে এরা সমাজের নিচুতলার 
মানুষ হয়েই থেকে যান। আর 


এঁদের পিষে মেরে ফেলে। 
এটা যেন মস্ত বড় ধাধা । ওই হে 
বলা হচ্ছে কর্মসংস্কৃতির অভাব, তাহ 


আমাদের উন্নতি হচ্ছে না, সে কথাটা 
অন্তত এই সব মানুষের ক্ষেত্রে খাটে 


না। সারা জীবন ধরে সমস্ত 
জীবনীশক্তি খরচ করেও এরা যা পান 


সেটা দিয়ে তো ন্যুনতম দৈনন্দিন 


প্রয়োজনটুকুও চমটানো সম্ভব নয়। 
এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে যাচ্ছে সেই 
ফল বিক্রেতার কথা যিনি একটা মাএ্র 


জোরালো গলার আওয়াজে কোনও 
আলস্য ছিল না। অথচ জানেন: এই 
জেদিন ্তাকে দেখলাম "ভিক্ষে 
করতে! কারণ জিজ্ঞেস করায় 
শুনলাম, বরস হয়েছে, “কম্পিটিশন? 
বেড়েছে তাই আর উপায় নেই। 
আচ্ছা, এই মানুবটা তো হার 
সাহস দেখিয়েছেন।.কিস্ত-তার এই 
লড়াই যথেন্ট ইনাম পেল কই 

অথচ সমাজের উপর তলার 


তুলনামূলকভাবে ন্‌ 
পরিশ্রমেই ওই ইনাম পেয়ে যান। 


তর্ক উঠতে পারে, সব কাজ তো এক 


নয়, কোনওটা উচু-দানি কাজ আবার 


কোনও কাজ সম্ভা। তা এই দামি- 
সম্ভা, উঁচু-নিচু ফারাকট। হবে কিসের 
ভিত্তিতে £ একটা মাপকাঠি নিশ্চয়ই 
আছে। উত্তরে অনেক সময় এটাই 
বলা হয় ৫য কর্মদক্ষতাই মাপকাঠি । 
আবার কখনও সুষ্টিশীলতা বা 
সামাজিক শ্রয়োজনের কথাও বলা 
হয়। কিন্তু সে-সব দিয়ে তো সব সময় 
হিসেব মেলে না । 

মাপকাঠি যদি ব্যক্তিগত কর্মদক্ষতা 
বা পারদর্শিতাই হরে তাহলে সার্কাসে 
খেলা. দেখানো অসাধারণ দেহ 
সৌক্ঠবের ছেলে-মেয়েদের তুলনায় 
“মডেল-সুন্দরী'-দের দাম এত বেশি 
হবে কেনঃ চাকরি যখন 
একটা সম্ভা পেশা, ঠিক তখনই 
“মডেল” হওয়ার জন্য যেন 


২ 


এই 


যদি মাপকাঠি হয় 'তবে 
সভ্যতার 

জোগানো কয়লা খনির 
শ্রমিকের ' মজুরি আর 


শিক্ষকের বেতনের মধ্যে 
এত কুৎসিত ফারাক কেন ! 
আবার সৃছ্চিশীলতার 
নিরিখে ভারতবর্ষ জুড়ে 
. ছভিয়ে থাকা অসংখ্য 
কুটির শিল্পের অসামান 
শিল্পীদের নিদারুণ অবস্থার 


কোনও চলতি ধারণা 
দিয়েই থে এহ. সব হিসেব 


বড্ড চোখে লাগে । এতটা তফাত কি 
সত্যিই থাকার কথা £ শুধু উদ্যম, 
পারদর্শিতা, সৃষ্টিশীলতা কিংবা 
সামাজিক সাধারণ 
মানদণ্ডে তো মজুরির তারতম্যের এই 
অন্কগুলো। মেলে না। তাহলে কেন 
এত বেবম্য! টু 

আর সবচেয়ে বড় কথা, কর্ম 
করলে ভার ফল পাওয়া যাবে, 
একথাটা - তো. সকলের €ক্ষত্রে 
সমানভাবে খাটছে না কেউ সারাটা 
জীবন উদয়াত্ত পরিশ্রম করে শেখে 
ভিক্ষে করতে বাধ্য হচ্ছে । কেউ বা 
মাত্রাতিরিক্ত বিলাসে জীবন কাটাতে 
পারছে অনেকটাই জন্মসূত্রে সমাজের 
উপরতলার মানুষ হওয়ার সুবাদে । 
একবিংশ শতাব্দীতে ভাগ্যের দোহাই, 
দিয়ে তো এই অযৌক্তিক বৈবম্যকে 
এড়িয়ে যাওয়া যারে না। আর যুক্তি বা 
প্রশ্নের উত্তর না থাকলে মানুৰ 
খামোখা সুখে রক্ত তুলে খাটবেই বা 
কেন? লেখক বিস্বভারতীর 


অর্থনীতির অধ্যাপক 


।্‌ 
॥ 
ট 


প্রয়োজনীয় তা দিয়েই তার গুরু 


রাষ্ট্র তেমন একটা রাখে নাঁ। এরা আতে করলে 
আনতে বিলুপ্ত. হয়ে যাচ্ছেন। অথচ 
মাননীয় রেল লনপরসাদ যাদব আবার বিজাতীয় ফ্যাসন ডিজাইনিং. বা মডেলিং 

খবরের শিরোনামে। তবে এবার কারণটা নিয়ে আদিখ্যেতার শেষ নেই। কারণটা 
একেবারেই অন্যরকমূ। হ্থিনি : এখ্খন খুব সোজা । শিল্প-টিক্স সব বাজে কথা; 


টিটি শিট টি তিশা --0 2485. 


“ম্যানেজমেন্ট শুরু” 1: 


তার কাজ কর্মে না কি অহরহ ভারতীয় 
রাষ্ট্র ও গণতন্ত্রের মর্যাদাহানি হত। আর 
শিক্ষিত বাঙালির কাছে তো তিনি ছিলেন 


নিতান্তই “দেহাতি” একটা লোক---বিদ্রপ . 


আর করুণার পাত্র । অথচ, আজ তিনিই না 
কি ম্যানেজমেন্ট গুরু- উচ্চশিক্ষিত 


বহুজাতিক পুঁজি ফুলে ফেঁপে উঠবে। তা 


ব্যবহার করে পুঁজিপতির ব্যবসা ভালই 


হলেই এদের সামাজিক প্রতিষ্ঠা জুটবে। 


বাড়ে। অর্থাঞ্চ মুনাফা তৈরিতে আজকের 


“এদের কথা ফলাও করে প্রচার করবে বড় 


পণ্য-সংস্কৃতির যুগে মডেলের পতিদের ঠিকাদাররা। 
অতিগুরুত্বপূর্ণ ভুমিব আছে। তাই 
মডেলিং-এর এত 'রমর্মা ! 

একইভাবে বিশুদ্ধ -জ্জানচর্চার তেমন 
দাম নেই। আর্টস (ভোষা, সাহিত্য ইত্যাদি) 


আর সমাজ বিজ্ঞানের বিভিন্ন ধারায় শাসন-শোষণের দিকটাকে লুকিয়ে রাখতে 


সমাজের প্রিয় পাত্র! উচ্চশিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ €যেমন দর্শন কিংবা রাষ্ট্র-বিজ্ঞান) গবেষণা, হয়। তথাকথিত সংস্কৃতির প্রলেপে 
প্রতিষ্ঠানে তাকে বক্জুতা দেওয়ার জন্য কষ্টগুলোকে ঢেকে রাখতে হয়৷ 
আমন্ত্রণ ' জানানো হচ্ছে। তার কখনও কখনও বা ব্যক্তি স্বাধীনতার 


প্রাথমিকভাবে এসব দেখে তথাকথিত 


শিক্ষিত সমাজের সুখপত্র/মুখপাত্র-দের 


মানসিক 'স্থিরতা নিয়ে প্রষ্ম ওঠাই 
স্বাভাবিক। কারণ এই কদিনের-মধ্যে 


মোড়কে এটা বোঝানোর চেষ্টা 
করতে হয় যে শোষণ-টোষণ এসব 
বাজে কথা । আসলে আমরা সবাই 
সমান জায়গায় দাড়িয়ে, আর যে 
বেশি কর্মদক্ষ কিংবা বুদ্ধিমান সেই 
জিতবে, এটা তো মেনে নিতেই 
হবে। এই তথাকথিত শাস্তিপূর্ণ 
বাতাবরণ বজায় রাখতে যারা হাত 


এমন কী ঘটল যে লালুপ্রসাদ- যাদব লাগান বা গলা মেলান এখন তাদের 
৬] বিদ্রপের পাত্র থেকে হয়ে গেলেন শ্রায় বাজার-দরই বেশি।-. | 
- | পুজনীয় ব্যক্তি? না, হিসেবটা ঠিক এতটা অন্যপথে, বিশেষ করে, 
- | সহজ নয়। তাই একটু তলিয়ে দেখা উল্টোদিরে যারা হাটেন, তাদের 


করে, তুলছেন একটা মুনাফা-যোগ্য সমালোচকদের কিছু জায়গা 
প্রতিষ্ঠান। তবে সবচেয়ে বড় কথা, “ ছাড়তেই হয়। কারণ, বিরুদ্ধ মতামত 
ভারতের এই সর্ষে ক্মসাহান তিনি তো প্রতি মুহুর্তে তৈরি হচ্ছে। সেই 

করা প্রতিষ্ঠানের দরজা খুলে দিচ্ছেন হাট কথাও মাঝে মধ্যে 


করে। বড় পুঁজিপতিদের জন্য এক বিরাট 


মুনাফ; ধরার সুযোগ করে দিচ্ছেন ধাপে 
ধাপে রেলের বেসরকারিকরণের মধ্যে 
দিয়ে। আর-শুধু তাই নয়, রেলের হাত 
ধরে আসছে বিশাল কৃষিপণ্য বিপণন 
টির হারিত ভুরিএধি সার সত 


আসলে এমনটাই হয়। আপনি পুঁজির 
কতটা কাছের মানুষ- বৃহৎ ব্যক্তি-পুঁজির 
মূনাকা তৈরিতে আপনি ইহতটান্রেযোজেনীতি 


তাই আপনার, বিশেষ করে, আপনার .. 


করা হবে না। প্রথমে বয়কট, তার পর 


পঠন-পাঠন ক্রমশ শুরুত্রহীন হয়ে পড়ছে।, 
এমনকী বিজ্ঞানের তাত্বিক ক্ষেত্রেও মন্দা প্রতিআক্রমণ। 


শববেষক-শিক্ষকদের তেমন দাম মুনাফা দেবে আমার কাছে তাই একমাত্র 
নেই। কিন্ত সফটওয়্যার কারিগরদের দাম হে 


মা ঠিক: হবে আপনার . শ্রমিকরা মুনাফা তৈরির প্রক্রিয়ায় পুজর্‌. -.... কিন্ত পুজি . তো. সরে... হা্তিপূর্ণ 
" প্রতিষ্ঠা $+”৫সখানে টঅনেক কাছাকাছি সিভাদের খু ্ সহ্য রি নি 

সনাতন প্রতিভা কিংবা মানবিক মুল্যবোধও সামাজিক প্রতিপত্ভি। বা র সব ? সামাজিক 
শুরুত্বহীন। ”: তাই উদয়াস্ত পরিশ্রম করলেই হুবে না, প্রয়াসূকেই দেখতে হবে, এটাই তার দাবি। 
তাই, সার্কাসে ট্রাপিজের খেলা মাথার ঘাম পায়ে ফেলাই যথেষ্ট নয়। পুঁজি তার যুক্তিতে কিংবা জোর খাটিয়ে 
দেখানো ছেলে-মেয়েদের ভবিষ্যৎ মুনাফা তৈরির -প্রত্রিয়ায় সরাসরি যুক্ত অন্যকে গ্রাস করতে চায়, 5 


সুন্দরী'রা শুধু অর্থকরী দিক থেকেই নয় 
এমন কী সামাজিক প্রতিষ্ঠার নিরিখেও 
অনেক অনেক এগিয়ে। 


হতে হবে । তাও আবার যে সে পুঁজি নয়, 
বিশাল বহুজাতিক পুঁজির নেক নজরে 
থাকলে তবেই ভাল প্রসাদ মিলবে। সেই 
পুঁজির জন্য খেটে-খুটে যে যত. বেশি 
উদ্ৃত্ত তৈরি করতে পারবে তার বাজার- 


দর, সামাজিক. প্রতিষ্ঠা -'সবই . ততটাই: 
বেশি। 

মডেল শরীর চর্চা করে পণ্যের বাজার 
কা 


চরিত্র। সমাজ, সভ্যতা, শ্রকৃতি, পরিবেশ 

সরই চলবে মুনাফার অক্ষের নিয়মে এটা 

মেনে নেওয়া ষায় না। কারণ মানুষের 
অফুরন্ত বৈচিত্র আর শক্তিকে নস্যাৎ করে 

ভি আনিস 

এটা-ব্লা তো. মৌলবাদ--এক ধ্রনের 


মাছের তেলে মাছ ভাজা একেই বলে? গ্রাম বাংলার 


শস্য, বিশেষ করে, ফল-সুলং শাক-সবজি এ সব 
পশ্চিমবঙ্গের মানুবকেই না খাওয়াতে আসছে 
রিলায়েন্স গোস্ঠী। গ্রামীণ এলাকায় “মাঞ্চি টাউন” 
'তৈত্ধি করে ওই সব ফসল সংগ্রহ করতে-রিলায়েক্স। 
তার পর প্রসেসিংপ্যাকেজিং, করে দে-সব বিভ্রি 
হবে “রিলায়েন্স হক্রশ'-এর বিপণন কেন্দ্রগুলোতে । 
বড় বড় শপিং মল কিংবা ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে যারা 
বাজার করে তাদের তাজা ফল কিংবা সবজি শ্পেতে 
বিশেব অসুবিধা হবে না। সঙ্গে থাকতে পারে দুধ, দুধ 
জাত শাবার, এমনকী মাছ-মাংস ইত্যাদি 1. মোটকথা, 
অঞ্চলের সুপার মার্কেটে পাওয়া যাবে নানা রকম 
টাকা খাবারদাবার । তার জন্য অযথা দৌড়াদেশড়ি 
ইলা টা রা এ ক 


পাওয়া যাবে ! 

পাঠক ক্ষমা করবেন, কিন্ত এই উদ্ম্ঞল ছবিটার 
পেছনে লুকনো ছোটখাট কয়েকটা শুশ্প সামনে না 
এনে থ্]মুকা_ গেল না। দেশুলো ভাল করে আলোচনা 
না করে হনিলায়েলকে ব্যবসা করার এই অনুমতি 


. শ্রথমত, আমরা যারা “সাদামাঠা*, “ছোটমা লোক* 
তাদের কী হবে? টাটকা ফল-সবজি কিংবা মাছ 
খাওয়ার দিন তা হলে, গেল£ বলা বাহুল্য, 


যতটুকু যা মেলে তা ওই অঞ্চল তেকেই। এবং 
- অবশ্যই -শহরের তুলনায় সম্ভায়। এখন “রিলায়েন্স 
ফ্রেশ'-এর ঠেলায় পাড়ার ছোট বাজার থেকে ০সসব 
ভ্যানিশ হয়ে াবে না তো! সমস্যাটা বিশেষ করে 
-. মধ্যবিজ্ঞক্াব্র লিক্মরিজ্জের। তাব্রা তো "আর. উচ্দবিচ্ভর 
শিং মল-এ হেতে প্রারুছে না। কেউ ভাবতে পারেন, 
রিলায়েব্দ ব্যবসা শুরু করায় এমন কী আর বড় প্রভাব 
পড়বে । কিস্ত মনে রাখতে হবে, এটা দু-একটা 
দোকানের ব্যাপার নক্স, রিলায়েন্স হাজার হাজার 


সবজি-মাছ-মাংস-দুধের বাজারের অন্যতম প্রধান 
ক্রেতা । অর্থাৎ, চাষিরা এখন যেমন গীগঞ্জে বা 
মফস্বলের হাটে এসে নিজেরাই সরাসরি ফসল বিক্রি 


এর সঙ্গে যে কোনওরকম দরাদরি চলবে না তা বলাই 
বাহুল্য । রিলায়েন্প-এর ঠিক করে দেওযসা দামেই 


হয়তো কালত্রমে ছোট-মাঝারি জেলে, গোয়ালা বা, 


চাষিকে তার ফসলটা বেচে দিতেই হবে । কারণ তার 
না আছে সংরক্ষণের ব্যবস্থা,-না থাকবে সরাসরি 
বাজারে বিক্রির অধিকার । . 

শ্র্প উঠতে পারে, এত বড বিরাট রাজ্য, ০সখানে 


রিলায়েন্স যত বড় কোম্পানিই হোক কতটুকুই বা 


দীত ফোটাতে পারবে ঃ সে শ্রন্মের উত্তরও ব্রাজ্য 
সরকার তৈরি করে ফেলেছে শুধু আলু নয়, সব 
ফল-সবজিই “অন-লাইন'-এ. কেনাবেচা শুরু. হচ্ছে 
“মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জ+এর . মাধ্যমে । ফলে, 


পারিনা সা লোন 


মারফত । রাজ্য জুড়ে ছড়িয়ে থাকা হিমঘরগুলো 
ফসল সংশ্রহ করবে । এ- কাজে অবশ্যই যুক্ত থাকবে 


বড় আড়তদাররা। এই .ফসলই “অন লাইন” প্রতিদিন. 


সকাল-বিকেল কিনতে পারবে রিলায়েন্স। তারপর তা 
অত্যাধুনিক পরিবহনের মাধ্যমে পৌঁছে যাবে 


“রিলায়েন্স ফ্রেশ”এর বিপণন কেন্দ্রগুলোতে । শেষ . 


পর্যস্ত বড় আড়তদার, হিমত্ঘর মালিক আর রিলায়েক্স- 
এর মতো বিরাট পুঁজিপতির চক্র যে ছোটখাট জেলে, 
গোর়ালা কিংবা চাষিকে উৎপন্নের সঠিক দাম দেবে 
না, সেটা বুঝতে খুব একটা কষ্ট. হয় না। রং 


আরও একটা সুদূরপ্রসারী বিপদ থাকতে পারে । 


মহিন্দ্রা, পেপসি এসব বড় সংস্থা কৃষিপণ্যের খুচরো 


উপকরণ আর বাজার, 
দুই-ই পাওয়া গেল। 
কিন্তু একবার বড় পুঁজির হাতে উৎপাদন আর 
বিপণনের পুরো ব্যাপারটা চলে এলে হে একচেটিয়া 
শোষণ শুরু হবে না, তার গ্যারান্টি কোথায় ! 

সবশেষে দেখা উচিত কর্মসংস্থানের দিকটা। খবরে 
প্রকাশ, রাজ্যে শুধু “অন লাইন”-এই বিকিকিনি হবে 
প্রতিদিন দশ হাজার ো্টি টাকার কৃষিপণ্য । তা 
হলেই বোঝা যায়, কী বিশাল পরিমাণ পণ্য আমাদের 
রাজ্যে কেনাবেচা হয়। এর সঙ্গেই তো যুক্ত অসংখ্য 
মানুষের কাজ । এরা পণ্য সংরক্ষণ, পরিবহন, বিপণন- 
এর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে রয়েছে । আর ঠিক এখানেই 
রাজ্য সরকারের একটা উদ্যোগ যথেষ্ট কৌতুহল 
তৈরি করে। 

সরকার চাইছে যাতে “রিলায়েন্স ফ্রেশ-এর বিশণন 
কেন্দ্রগুলো যতটা সম্ভব কলকাতার বাইন্ে খোলা 
হয়। কিস্তু ০সটার. ফল তো. মারাত্মক! কারণ, 


: কূলকাজায় “বিপণন যাও বা খানিকটা সংগ্ঠিত্ত 


মফস্বল -বা গীঁগঞ্জে তা চলে একেবারে ছোট ছোট 
অসংখ্য ব্যবসায়ী-বিক্রেতার ওপর নির্ভর করে । তারা 


বেহালা, বালিগঞ্জ, নিল কিংবা 
উল্টোডাগার ব্যবসায়ীদের বাঁচাতে চাইছে। তার সঙ্গে 
সবজি, দুধ খাওয়াতে চাইছে। ভাল কথা, তাতে 
আপত্তি নেই। কিন্তু তা করতে গিয়ে শ্রামের 
ক্ষতি হবে না তো! আর এদের সঙ্গেই ক্ষতিগ্রত্ত হতে 
পারে বিশাল এই অঙস্গংগঠিত বিপণনের সঙ্গে 


টাকার কৃষিজ্ঞ পণ্য কেনাবেচা । তার সঙ্গে যুক্ত 
অসংখ্য মানুষের জীবিকা । সরকার, এদেরই. সংগঠিত 
করে ফল-মুল, শাক-সবজি, দুধ জোগানোর ব্যবস্থা 
করতে পারে, তাতে ক্রেতা বিক্রেতা সবার-ই লাভ 


হত। তবে সেই শুরুদাত্সিত্ব পালন করতে গেলে . 
শক্তিশালী 


সঠিক দিশা লাগে, লাগ্রে আদর্শগতভাবে 
সরকারি, বেসরকারি সংগঠন। এর কোনওটাই সম্ভবত 
সরকারের হাতে এখন আর নেই। তাই সহজ বাজারি 
সমাধানই সরকারের একমাত্র ভরসা । লক্ষ লক্ষল 
সাধারণ উৎপাদক, ক্রেতা, বিক্রেতারই যদি উপকারে 
না লাগে তবে এ কীসের উন্নয়ন £ 
লেখক বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতনে অর্থনীতির 
অধ্যাপক 


এ. এ 


এ বহি 
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গ্রাসীণ শিল্প ধবংস করেই বিদেশি 
পণ্য, পরিষেবা আনছে সরকার 


'বাস্্টের এতদিনকার শ্রেণি ভিত্তি (ভোট ভিত্তি) হল কৃষির 


সঙ্গে যুক্ত নানা বর্গের মানুষ । তাই শিল্পকে ভবিষ্যৎ হিসাবে 
খাড়া করার প্রক্রিয়ায় কৃষিকে একেবারে বাদ দিলে বিপূদ। 
অথচ পশ্চিমবঙ্গের কৃষির অবস্থা শোচনীয়। তাই একদিকে 
সাবেকি অ-মার্কসীয় উন্নয়ন মডেলের অনুকরণে কৃষির থেকে 
চোখ ফিরিয়ে পুঁজিবাদী শিল্পায়নের কথা বলা অন্য 
-দিকে কৃষির সঙ্গে যুক্ত মানুষের ভোট ধরে রাখার 
চেষ্টা। এই দুই-এর সমন্বয় ঘটাতে সিপিআই এম 
ভিত্তি/শিল্প ভবিষ্যত”-এর প্লোগানটা আমদানি করল। ৪৪ 


ব্যাপারে সিপিআইএম-এর চূড়ান্ত দায়সারা ভাব - 
অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক । এক্ষেত্রে বামপন্থী রাজনৈতিক দলের 
কর্তব্য তো দূরের কথা পার্টি দায়িত্বশীল গণতান্ত্রিক সংগঠনের 
ভূমিকাও বিস্মৃত হয়েছে। বরং সমস্যাগুলোকে উদ্ধত্য দিয়ে 
চেপে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। 
বামপন্থী দল হিসাবে নিজেকে জাহির করলে ভূমি-সংক্কার 
পরবর্তী যে সব প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে কৃষিকে নিয়ে যেতে হয় 
তার ধার-পাশ.দিয়েও সরকার চলেনি। আসলে, পশ্চিমবঙ্গে 
ভূমিসংস্কার প্রাথমিকভাবে কিছুটা সাফল্য পেলেও এই প্রক্রিয়া 
খণ্ডিত খর্বিতই থেকে গিয়েছে। তা সুযোগ বা প্রয়োজনের 
তুলনায় কম। 
প্রথমেই বলে নেওয়া ভাল যে আটের দশকের 
মাঝামাঝি-ই রাজ্যের ভূমিসংস্কার প্রক্রিয়া শ্রায় থেমে 
এসেছিল । (অন্তত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মানব উন্নয়ন রিপোর্ট- 
২০০৪, তাই বলছে)। ২০০০ সালে মোট নথিভুক্ত বর্গাদারের 
সংখ্যা ছিল ১৬.৮. লক্ষ, যা পশ্চিমবঙ্গের মোট কৃষিজীবী 
পরিবারের ২০.২ শতাংশ। আর বর্ণা রেকর্তভ করা জমির 
পরিমাণ ছিল ১১ প্রোয়) লক্ষ একর, রাজ্যের মোট কৃষিযোগ্য 
জমির মাত্র ৮.২ শতাংশ। মনে রাখতে হবে, রাজ্যের মোট 
কৃষিযোগ্য জমির কম বেশি ২০ শতাংশ ভাগ চাষের আওতায়, 
তাই বর্গা রেকর্ডের উপযুক্ত । অর্থাৎ বর্গ রেকর্ড করা জমির 
পরিমাণ মোট সুযোগের অর্ধেকেরও কম! 
অন্যদিকে, ২০০৪. সাল পর্যস্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রায় ১১ 
লক্ষ একর উদ্বৃত্ত জমির পাট্টরা ২৭ লক্ষ ৫০ হাজার ভূমিহীন, 
গরিব ও প্রান্তিক কৃষকের মধ্যে বন্টন করেছে। বন্টিত জমির 
অর্ধেকের বেশি ডে লক্ষ একরের কিছু বেশি):৭৭-এ বামফ্রন্ট 
জমানা শুরু হওয়ার আগেই “বেনামী দখল” হয়েছিল দুর্বার 
কৃষি আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে । অর্থাৎ বামফ্রন্ট জমানায় ৫ লক্ষ 
একরের কম জমি বন্টন হয়েছে। অথচ মোট খাস জমির মধ্যে 
প্রায় ৩ লক্ষ একর বন্টন হয়নি, খন ভূমিহীন কৃষি শ্রমিকের 
সংখ্যা বাড়ছে এবং মোট গ্রামীণ কর্মী সংখ্যার তা ৩৩ শতাংশ। 
এই বিপুল সংখ্যায় ভূমিহীন খেতমজুর থাকা সত্বেও কেন যে 
প্রায় ৩ লক্ষ একর অবন্টিত খাস জমি পড়ে রইল তা সরকারি 
পার্টিই ভাল বলতে পারবে। উল্টোদিকে, ১৩.২৩ শতাংশ 
পাট্টাদার জমি হারিয়েছে এবং ১৪.৩৭ শতাংশ বর্াদার উচ্ছেদ 
হযেছে রাডার দহ ত্রাডুাত 
হয়ে গড়ায়-জমি ছাড়তে বাধ্য হয়েছে। " প 
পশ্চিমবঙ্গের প্রামের অবস্থা যে সার্বিকভাবেই ভাঙগনয় তা 
বোঝা যায় আরও কিছু তথ্য থেকে । ২০০০ সালে ভারতের 
গ্রামীণ মাথাপিছু ব্যয় ছিল মাসে ৪৮৬ টাকা, পশ্চিমবঙ্গে তা 
৪৫৪ টাকা। তখনই ভারতের গ্রামে বেকারের অনুপাত ছিল 
১৫ শতাংশ, পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে ২.৭ শতাংশ। দারিদ্রের 
অনুপাত ভারতে ২৭.০৯ শ্তাংশ, পশ্চিমবঙ্গে ৩১-৮৫ শতাংশ । 


র ৪৫ শতাংশের বেশি দ্ররিদ্র। - 


পশ্চিমবঙ্গের কৃষিশ্রমিকাদের 

গৃহস্থালির বৈদ্যুতিকরণের হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামের অবস্থান 
দেশের মধ্যে ১৬ নম্বরে সেচ ব্যবস্থার দিক দিয়ে নবম, গ্রামীণ 
সমবায়ের উন্নতির দিক থেকে দশম আর স্বনিযুক্তি প্রকল্প 
রূপায়ণের মাপকাঠিতে অস্টম। পশ্চিমবঙ্গর কৃষিধণের মোট. 


প্রয়োজনের মাত্র ২৯ শতাংশ সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে আসে। 


.আর ক্ষুদ্রশিল্পে এই অনুপাত মাত্র ৪০ শতাংশ । এসব দেখলে 


রাজ্য সরকারের কৃষি ভিত্তির গল্পকে মেনে নেওয়া সত্যিই 
শক্ত। এই কঠিন অবস্থায় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক আর বর্গাদার 
জমি বেচে দিতে, চাষের অধিকার ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হচ্ছে।' 
১৯৯১ থেকে ২০০১ এই সময়ে প্রামীণ কর্মী জনসংখ্যায় 
চাষির অনুপাত কমেছে ৩৮.৪ শতাংশ থেরে ২৫.৪১ 


০: 
তির 


পা মি রি কেনা? 
বেড়েছে, যদিও মোট সংখ্যাটা এমনিতেই বিরাট। . 

9 পতি বিপরীতে অন্য একটা পাম পশ্চিমবঙ্গ আছে যার 
খবর আমরা খুব একটা রাখি না। সেই গ্রাম বাংলা বেঁচে আছে 
মোটামুটিভাবে ৪০ শতাংশ গ্রামীণ কর্মীকে নিয়ে । এই. বিশাল. 
অকৃষি ক্ষেত্রের সবচেয়ে বড় অংশটা হল গ্রামীণ শিল্প। এই 
শিল্পে ক্ষুদ্র অসংগঠিত কারখানার সংখ্যা ২১ লক্ষের বেশি আর 
তাতে যুক্ত আছে ৪৪ লক্ষের বেশি মানুষ । এই দুটোর হিসাবেই 
পশ্চিমবঙ্গ ভারতের মধ্যে প্রথম এবং এখানে নিযুক্ত শ্রমিকের 


সংখ্যার অনুপাত ভারতের গ্রামীণ শিল্পে নিযুক্ত মোট শ্রমিকের 


১৮.৪১ শতাংশ। আমরা যখন পশ্চিমবঙ্গের চাষযোগ্য জমির 
অনুপাত ভারতের মোট চাষষোগ্য জমির মাত্র ,৩.৮৮ শতাংশ 
বলে কান্নাকাটি করছি, তখন এট কেউ বলছে না যে গ্রামীণ 
শিল্সে কর্মসংস্থানের হিসাবে রাজ্যের গুরুত্ব পাঁচ ভাগের এক 
ভাগ। মাথা পিছু জমি কম, কিন্তু মানুষ শ্রায় কোন রকম 
সরকারি সহায়তা ছাড়াই অর্থনীতির নতুন পথ তৈরি করে 
নিয়েছে শ্রামীণ.শিল্সে। এই শিল্পে মূল্যযোগের (৬০/০-৪০৫) 
নিরিখে কারখানা প্রতি আয় ভারতের গড়ের থেকে বেশিই. 
যদিও শ্রমিক পিছু মুল্যযোগ দেশের গড়ের থেকে কম। কারণ 
সম্ভবত এটাই যে রাজ্যের এই শিল্প সারা দেশের তুলনায় বেশি 
শ্রম নিবিড় । আর এই গ্রামীণ শিল্পে মোট বার্ষিক আয় প্রায় ১৪ 
হাজার কোটি টাকা। তার মানে ওই দামের সমান পরিমাণ পণ্য 
এই শিল্পক্ষেত্র প্রতি বছর বেচে। 

সরকারি দলের কিছু নেতা ইদানীং বলছেন যে পশ্চিমবঙ্গের 
শ্রামে প্রায় ২০ হাজার কোটি টাকার পণ্যের বাজার তৈরি 
হয়েছে। সেটাকে ব্যবহার করতেই আনা! হচ্ছে বড় শিল্প। 
ওপরের ১৪ হাজার কোটি টাকার গ্রামীণ শিল্প পণ্য বিক্রীর 
হিসেবটা মাথায় রাখলে সেটা বুঝতে অসুবিধে হয় না। এর 
সঙ্গে যোগ করতে হবে গ্রামীণ পরিষেবার বাজারটাকেও। সব 
মিলিয়ে বাজারটা ২০ হাজার কোটি টাকার অনেক বেশিই। 

কিস্তু.বড় শিল্প পরিষেবা সংস্থা ওই বাজার ধরবে তাই 
তাদের ডেকে আনা -হচ্ছে। সেটা তো মারাত্মক রুথা! বলা 
হচ্ছে বাজার তৈরি হয়েছে, কিন্তু কীভাবে হয়েছে তা উহা রাখা 
হচ্ছে। ওই উহ্যটা পুরণ করলে যা বেরিয়ে আসছে তা ভয়ঙ্কর । 
যদি অত্যাধুনিক. শিল্প পণ্য, পরিষেবা দিয়ে বাজার ভরিয়ে 


দেওয়ায় তকে “তো প্রামীণ শিল্প পরিষেবা-ধ্রংস করেই. তা: 


করতে হক্পে। ঠিক যেমন ভাবে বাংলার মসলিনকে প্রতিস্থাপিত 
করেছিল ইংলন্ডের ম্যানচেস্টারের মিলের কাপড় । ঠিক যে 
ভাবে ব্রিটিশ যুগে বাংলায় বি-শিল্পায়ন ঘটেছিল। অত্যাধুনিক 


'দেশি-বিদেশি কোম্পানির পণ্য. গ্রামীণ বাজারে -ঢুকে পড়লে 


যে বিপুল সংখ্যায় মানুষের সমুহ বিপদ. হবে. সে ইঙ্গিত এমন 
কী পশ্চিমবঙ্গ মানব উন্নয়ন রিপোর্টেও খুব পরিষ্কার 

সরকার বিশেষজ্ঞদের মতামতের তোয়াক্কা না করেই গ্রামের 
বাজার শিল্পকে পাইয়ে দিতে.রিলায়েন্স, আদানি, মেট্রো এরকম 
কৃত কত সংস্থাকে নিয়ে আসছে। অথচ গ্রামীণ শিল্পের জন্য . 
সামান্য খণের ব্যবস্থাও না কি-ঠিক মতো করা যাচ্ছে না। 
লেখক বিশ্বভারতীর অর্থনীতির অধ্যাপক 
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সৌম্য চক্রবর্তী 


পশ্চিমবঙ্গ সরকার সবাইকে একটা অঙ্ক শেখাতে উঠে- 
পড়ে লেগেছে! ছোটবেলার নামতা শেখার মতোই 
পড়ানো হচ্ছে : “পুঁজিবাদ শিল্পায়ন- উন্নয়ন”। আর 


যারা এই সমীকরণটা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে তাদের ছাপ মেরে 
দেওয়া হচ্ছে উন্নয়ন বিরোধী হিসেবে! রীতিমত 
বিজ্ঞাপন দিয়ে প্রচার করা হচ্ছে এই উন্নয়ন মডেলের 
কথা । বলা হচ্ছে, এই পুঁজিবাদী শিল্পায়ন নাকি প্রত্যক্ষ 
ও পরোক্ষভাবে প্রচুর কর্মসংস্থান তৈরি করবে। ফলে, 
কৃষি ক্ষেত্রের উদ্ৃত্ত/ বেকার শ্রম-শক্তির বিকল্প কাজের 
সুযোগ হবে। শিল্প হলে, সেখানে শুধু শহরের 


ছেলেমেয়েরাই নয়, গ্রামের বেকার যুবক-যুবতীও নাকি 
প্রচুর কাজ পাবে। সব মিলিয়ে আয় বাড়বে__হবে 
“উিন্নয়ন”। 

প্রথমেই বলে রাখা উচিত কৃষি থেকে শিল্পে 


“উত্তরণ”-এর এই তত্ব অর্ধ-শতাব্দী প্রাচীন। আর 
সবচেয়ে চিন্তার বিষয় হল পৃথিবীর অনেক দেশের 
অভিজ্ঞতাই কিন্তু এই “মডেলকে ভুল প্রমাণিত 
করেছে। আধুনিক শহরভিত্তিক শিল্পায়নের ফসল 
সমাজের উচু-তলা থেকে টুইয়ে পড়ার ধারণাটা কার্যকর 
করা যায়নি। ভাবা হয়েছিল, আধুনিক শিল্পা়নের কলে 
প্রাথমিকভাবে উচ্চ -শিক্ষিত/দক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান ও 
আয় বাড়লেও আস্তে আস্তে তার প্রভাব সমাজের সব 
স্তরেই ছড়িয়ে পড়বে। প্রাথমিক শিল্গারনের ধাকায় 
পুঁজিপতির মুনাফা যেমন বাড়বে, তেমনই উচ্চ- 
শিক্ষিতের কর্মসংস্থান ও আরও তৈরি হবে। পরবর্তী 
ধাপে, একদিকে পুঁজিপতি তার বর্ধিত মুনাফা বিনিয়োগ 
করে নতুন শিল্প তৈরি করবে, অন্য দিকে উচ্চ-শিক্ষিতের 
আয় বাড়ায় নতুন নতুন শিল্পের চাহিদা তৈরি হবে। সব 
মিলিয়ে এভাবেই শিল্পায়ন প্রত্রিয়াটা নাকি চলতেই 
থাকবে। ফলে আরও আরও কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। 
সমাজের সব ভরের মানুষের কাছেই তার সুফল 
পৌছবে। সমস্যা হল, এই পুঁজিবাদী শিল্পায়নের ফল 


ভোগ করেছে মূলত সমাজের ওপর তলা। গ্রাম থেকে 
কাজের সন্ধানে শহরে আসা মানুষ উস ক্ষেত্রের 
আয়তন বাবে বিশ্ব-ব্যা্ কিংবা, 


কাছেও 


তি 


মডেলটাই আমদানি করার কথা বলতে শুরু করল। 
আধুনিক শিল্প হলে ব্যাপক কর্মসংস্থান হবে, এই 

দাবিটাকে একটু তলিয়ে দেখা উচিত। আধুনিক শিল্পে 

কাজের সুযোগ কম, কারণ তা পুঁজি নিবিড় ।কর্মসংস্থান 


ক্ষেত্র। সেখানে না আছে বলার মতো আয় না কাজের 
নিশ্চয়তা । এশিয়া, আফ্রিকা বিশেষ করে লাতিন 
আমেরিকার বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশের অভিজ্ঞতাও 
অনেকটা সেরকম। এমনকী আমাদের অন্যান্য রাজ্যেও 
(যেমন তামিলনাডু, মহারাষ্ট্র, গুজরাত ইত্যাদি) ছবিটা 
অন্য কিছু নয়। সর্বত্রই ঠিকা শ্রমিকের অনুপাত, দত 
বাড়ছে। স্বল্পমেয়াদি চুক্তিতে মূল কারখানার বাইরেই 
অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের দিয়ে উপকরণ তৈরির 
কাজটা করিয়ে টি 
দীর্ঘকালীন চুক্তির দায়দায়িত্ব নেই, আর কাজ করিয়ে 
নেওয়া যায় অত্যন্ত কম মজুরিতে। 

এই জকি সব মিলিয়ে আয বাড়বে খুবই কু 
কারণ কর্মসংস্থানের মূল উৎস 
অসংগঠিত ক্ষেত্র, আর সেখানে 
প্রাপ্তি সামান্যই । ফলে, প্রথম ধাক্কার 
শিল্পায়নের প্রভাবে সার্বিক" স্বায় 
বেড়ে আরও আরও নতুন শিল্পের 
চাহিদা তৈরি হবে সে-সুযোগ প্রীয় 
নেই বললেই চলে। আধুনিক শিল্প 
হলে পুঁজিপতির মুনাফা হবে 
সন্দেহ নেই। কিন্ত তা বহু মানুষের 


অন্য দিকে, লনা 
টিলা 
অথচ, সেই মুনাফা আবার রাজ্যেই বিনিয়োগ হয়ে নতুন 
শিল্প, নতুন কর্মসংস্থান তৈরি করবে তার গ্যারি 
কোথায় ঃ তাই, আধুনিক পুঁজিনিবিড় শিল্প প্রচুর 
উৎপাদন, বিরাট মুনাফা করলেও তা যে নির্ব্চিহিন 
অর্থনৈতিক বৃদ্ধি আনবে তার নিশ্চয়তা নেই। এই 
মুনাফার একটা বিরাট অংশ তো চলে যায় ফ্াট্ুকা 
বাজারে। সে-কারণেই (রিজার্ভ ব্যাক্ষের হিসেবে) বড 
কোম্পানিগুলির আয়ের প্রায় ৩৫ শতাংশ আসে. বিক্রি 
বহিভূতি অন্যান্য খাত থেকে । অদ্ভুতভাবে, বিক্রি 'মা 
বাড়লেও এদের মুনাফা ঠিকই বাড়ে। আর সেই রাডতি 
সুনাফাটা আসে ফাটকা থেকেই। আসলে মুনাফা 
তৈরিটাই শেষ কথা, তার জন্য ক্রমাগত নতুন শি 
বিনিয়োগ করে যেতে হবে এমন কোনও বাধ্যবাধকৃতা 
নেই। মুনাফা যদি ফাটকা খেলে আসে, তবে পুঁজি পতি 
সেখানেই টাকা ঢালবে, নতুন শিল্পে নয়। আর, উুত্ত 
পুঁজি যদি সব সময় বিনিয়োগই হবে তা হলে আমীচুদ্ধর 
ব্যাঙ্ষগুলি পাহাড প্রমাণ পুঁজি নিয়ে বসে আছে কেন? 
কেনই বা সুদ কমিয়েও বিনিয়োগ বাড়াতে না পেরে শষ 
পর্যন্ত বাড়ির লোন-গাড়ির লোন নেওয়ানোর জন্য 
ব্যাক্ষগুলি আমাদের পেছন-পেছন ধাওয়া ক্রতুছু? 
আসলে, পুঁজি খুঁজে বেড়ায় আরও আরও মুনগুচার 
উৎস। যেখানে মুনাফার হার বেশি, পুঁজি বিনিয়োগ হুর 
সেখানেই । কোনও বিশেষ রাজ্যে কিংবা স্যাক্্রণ 
রা িনলান সু আর দীন জর 
সৈই নদায়বন্ধতা মু 
বিস্তৃত করে সাধারণের সম্ভা ভোগ্য- -পণ্য তৈরি করা, 
সর্বোপরি, আরও আরও কর্মসংস্থান তৈরি করাই. পুথি 
কর্তব্য, এটা যারা বলছেন, 7 
তাঁরা সম্ভবত পুঁজির ঘুক্তিটাই ক 
ভোগ্য-পণ্য কিংবা কর্মসংস্থানের জন্য ভরসা সেই 


শিল্পের 


যা তৈরি হবে তার বেশিরভাগটাই বাইরের অসংগঠিত 
ক্ষেত্রে। অর্থাৎ, কারখানার ভেতরে কাজ জুটবে শুধুমাত্র 
উচ্চশিক্ষিতদের; আর অসংখ্য তথাকথিত সাধারণ যুবক- 
যুবতীর জন্য পড়ে থাকবে অসংগঠিত অনুসারী শিল্প- 


আয়ের অসংগঠিত ক্ষেত্র। সেখানে আধুনিক শিল্টের 
প্ল্যামার' চুইয়ে নামে না! 


০০৬ 
চি 


লেখক : বিশ্বভারতীর অর্থনীতির অধ্যাপক 


আধুনিক শিল্পে উৎপাদন' 


প্রচুর, তত কাজ কিন্তু নেই 


সরকার আর বিরোধীপনক্ষ দুয়ের কাছেই এখন “সিঙ্গুর” 
মানে অনেক কিছু। বিরোধীরা বলছে, সিঙ্গুর হল 
প্রতিবাদ-প্রতিরোধের প্রতীক। অন্যদিকে, টাটা 
কোম্পানির ছোট মোটর গাড়ি তৈরির এই প্রকল্পকে 
পশ্চিমবঙ্গের শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার ব্র্যান্ড নেম" হিসাবে 
হাজির করার চেষ্টা করছে রাজ্য সরকার। সিঙ্গুরে টাটার 
কারখানা হলে বাঙালির নাকি সম্মান বাড়বে; বাঙালির 
উপর ভরসা রাখা যায়, এই ধারণাটাই নাকি চারপাশে 
ছড়িয়ে পড়বে। ফলে, পুঁজি আসবে, আরও আরও শিক্প 
হবে রাজ্যজুড়ে। এতে লাভ হবে দু'রকম। একদিকে 
যেমন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে, অন্যদিকে, 
ক্রেতা-সাধারণের হাতের কাছেই চলে আসবে রং- 
বেরডের ভোগ্যপণ্য। 

সিঙ্গুরে টাটার কারখানার সপক্ষে এই দুটো যুক্তিই 
রীতিমতো বিজ্ঞাপন দিয়ে প্রচার করা হচ্ছে--এক, 
সিঙ্গুরের চেহারাটাই নাকি বদলে যাবে--এলাকার 
মানুষের সার্বিক জীবনযাত্রার মান অনেক ভাল-হবে; দুই, 
ছোট মোটরগাড়ির কারখানা হলে মধ্যবিত্তের স্বপ্ন পূরণ 


শেষ কথা” । আর টাকা থাকলে পণ্য এমনিই আসবে, ভার 
জন্য পুঁজিপতির হাতে-পায়ে ধরতে হবে কেন £' সেই 
রা হলদিয়া কিংবা হনপুলু কোথায় তৈরি হল,'তা 
বান্তর। গাড়ির বাজার থাকলে গাড়ি দৌড়ে আসবে 
ভিড আসতে পারে)। পুঁজিপতি পণ্য আনবে মুনাফার 
লোভে । মধাবিস্তকে অশালীনভাবে লোভ দেখিয়ে 
পুঁজিপতিদের পক্ষে দাঁড় করানোর প্রয়োজন হবে না। 
সিঙ্গুরে কারখানা হলে ক্রেতার সুবিধে, এটা বলে সাধারণ 
মধ্যবিস্তকে দলে টানতে চাইছে সরকার । কিপ্ত দুঃখের 
বিষয় এই যুক্তির কোনও অর্থনৈতিক ভিত্তি নেই। ) 
প্রশ্ন উঠবে সিঙ্গুরে কারখানা হলে রাজ্যের কাচামালের 
চাহিদা বাড়বে। কিগু সে গুড়ে বালি। গাড়ি তৈরির মূল 
কীচ।মাল স্টিল আসবে ঝাড়খণ্ডের জামশেদপুর থেকে । 
এমন কী তা বিদেশ থেকেও আমদানি হতে পারে।'সে 


. রকমই অন্যান্য উপকরণও খানিকটা অন্য রাজ্য, থেকে 


আনা হবে। আসলে নন্দীগ্রাম বা সিঙ্গুরে কারখানা হলে 
কাজ জুটবে। আর কারখানার ব বাইরে যে কর্মসংস্থান রে 
তা মুলত অসংগঠিত ক্ষেত্রেই। 

আধুনিক শিল্পে পুঁজি-নিবিড়তার কারণে -“দক্ষ” 
রি উৎপাদনশীলতা বেশি । ফলে, অল্প দঞ্স্মিক 


হবে, হাত বাড়ালেই পাওয়া 
যাবে আস্ত একটা গাড়ি! এটা 
বেশ লোভনীয় প্রস্তাব । ফলে, 
শুধু সিঙ্গুরবাসীরই লাভ নয়, 
সারা রাজ্যের মধ্যবিত্তেরও 
পোয়া বারো ।-_-একটা 
ঝকঝকে মোটরগাড়ি ! অবশ্য 
সরকার গাড়ির স্বপ্মের 
ফেরিওয়ালার 


দাম যে ক্রমাগত বেড়েই 


চলেছে, গাড়িটা চলবে কীসে £ আর সবচেয়ে বড় কথা, 


গাড়ি চড়তে গেলে সেটাকে এখানেই তৈরি করতে হবে, 
এটা কি হাস্যকর যুক্তি নয়? তা হলে তো বা-যা আমরা 
ব্যবহার করি সব কিছুই রাজ্যের মধ্যেই বানাতে হয়। 
বিশ্বায়নের যুগে এই ঘুক্তি তো একেবারেই খেলো। 

বরং, সিঙ্গুরে কারখানা করলে টাটার লাভ অনেক। 
বড়-মসৃণ রাস্তা আছে, প্রচুর জল আর বিদ্যুৎ আছে। 
হাতের কাছেই রয়েছে রেল আর পো । জামশেদপুর 
থেকে আনা যাবে স্টিল ও অন্যান্য পার্টস। পাওয়া যাবে 
কোলকাতার দক্ষ অথচ তুলনামূলকভাবে সস্তা শ্রমিক, 
ইঞ্জিনিয়র ইত্যাদি । অর্থাৎ কম খরচে কীচামাল আর দক্ষ 
শ্রমিক পেতে কোনও অসুবিধাই হবে না। আবার 
কোলকাতা তথা সমস্ত পূর্ব ভারতেই বাজার ধরা যাবে। 
অনেক কম খরচে শো-রুমে পৌছে যাবে মোটরগাড়ি। 
সিঙ্গুরে কারখানা হলে টাটার এত কিছু সুবিধে ! কিপ্ত এর 
মানেই যে আমরা তুলনামূলকভাবে কম দামে 
মোটরগাড়ি কিনতে পারব তার কোনও গ্যারান্টি নেই । 
আর সেটা যদি হত তবে তো আমরা মারুতির গাড়ি 
কিনতে দিলি ছুটতাম, কিংবা বিমলের কাপড় কিনতে 
রিলায়েন্স-এর কারখানায় অথবা আমুল-নাখন কিনাতে 
গুজরাত। বাজার থাকলে পণ্য সেখানে আসবেই । 
বাজারকে দ্রৌড়তে হবে না পণ্যের খোজে । 

- এই-বাজ্ার--এখন 'দেশেরস্এমনকী পৃথিবীর সবশ্র 
ছড়িরে প্রতয়ছে। পুঁজিপতি 'ধেখানেই ভাল দাম পাবে 
সেখানেই পণ্য বেচবে। আর বিশ্বায়িত বাজারে খা খুশি 
দাম হাকাও অসুবিধাজনক। স্র..সমনয় রয়েছে 
প্রতিযোগিতার ভয় । একজন বেশি দাম হাকলে অন্য 


কেউ বাজার দখল করে নেবে কম দামের লেমভ ০৩ 


দেখিয়ে। মুক্ত বাজার” মল্পেইত৪/জ্রা. ভোক্তার 


(েনজিউমার-এর) পৌষ মাস। সারা পৃথিবীর পণ্যসম্ভার 


555 অবশ্য যদি টাকা থাকে। নটাকাটাই 


নিয়োগেই বিপুল পরিমাণ 
পণ্য ও উদ্ৃত্ত তৈরি করা 
সম্ভব। এই বিরাট মুল্য 
যোগের ভ্যোলু আাডেড-এর) 
একটা অংশ কারখানার 
ভিতরের শ্রমিকদের ভা্যে 
জোটায় তাদের আয় বাইন্রর 
অসংগঠিত ক্ষেত্রের “অর্দক্ষা' 
শ্রমিকদের তুলনায় অনেক 
বেশি। অর্থনীতির তত্ন্বর 
সঙ্গেও _ এটা সঙ্গতিপূর্ণ 
.পুঁজির নিরিখে দক্ষ শ্রমিকের 
আয় বাড়াতে পুঁজির 
ই প্রয়োজন। পুঁজি এলে বিপুল 
পরিমাণ পণ্য উৎপাদন হবে, বিরাট পরিমাণ মুল্য য়োগ 
হবে, এটা সত্যি। তার সঙ্গেই তৈরি হবে যথেষ্ট উদ্দৃত্ত। 
আর বাজার থাকলে, সেই উদ্ৃত্তই পুঁজি পতিকে রা 
দেবে বিশাল মুনাফা । এ সব নিয়ে তেমন প্রশ্ন 
এটাও মানা যায় থে, পুঁজি বিনিয়োগ মানে কিছু ক্ষ 
শ্রমিকের ব্যাপক আয় বৃদ্ধি। শহরের উচ্চ শিক্ষিতদের 
কাছে মোটা মাইনের হাতছানি । কিন্ত এই সুয়োগ খুব 
অগ্প কিছু উচ্চশিক্ষিতর ভাশে/ই জুটবে। কারণ পুঁজির 
ধর্মই হল বেশি বেশি পুঁজি-ঘন ক্যোপিটাল ইন্টেনস্ভি) 
উৎপাদন-পদ্ধতির ব্যবহার; আর তারু ফালে 
শ্রমনিয়োগকে ক্রমশ কমিয়ে আনা । ক্রমাগত শ্রমিককে 
প্রতিহ্থাপিত করা খন্ত্রের মাধ্যমে । । 
অন্যভাবে বললে, আধুনিক শিল্প হলে প্রচুর উৎপাদন 
হবে। কিন্তু ভার মানেই প্রচুর কর্মসংস্থান, এটার কোমও 
গ্যারান্টিই নেহ। ওই বিরাট পরিমাণ পণ্য তৈরি হবে 
মূলত বঞ্জ-নিভর পদ্দতিতে। সেখানে কর্মসংস্থানের 
সুযোগ খুবই সীমিত। আর কারখানা হলে খাইরের 
অসংগঠিত/অনুসারি ক্ষেত্র গড়ে উঠবে ঠিকই কিন্তু 
নে কাজের কোনও নিরাপত্তা নেই, ভদ্রভাবে বেঁচে 
থাকার মতা আয়টুকুও নেই। 
প্রশ্ন আসবে, একটা কারখানায় না হোক, মুনাফার ক্রম 
বিনিয়োগের মাধ্যমে আরও আরও কারখানা তৈরি হলে 
কর্মসংস্থান বাড়তেই থাকবে। কিন্তু মুনাফার আঞ্চলিক 
পুনবিনিয়োগ এবং এ প্রক্রিয়ায় একটা রাজ্যের ' ব। 
অঞ্চলের মধ্যেই আরও আরও কর্মসংস্থান ক্রমাগত তৈরি 
করে চলা, অথনীতির কোন তন্বে এই স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতির 
কথা বলা আছে, তা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিলে সুবিধা 
টিনিয়োগ ও বেশি বেশি 
তত্বের শিরিতে তার 


কোনিও নিশ্চয়তা নেই 


লেখক বিভা অর্থনীতির জ্যাক 
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রবে উল্টোদিকে 


বিনিয়োগ এলেই ব্যাপক 
কর্মসংস্থানের গ্যারান্টি কোথায় 


এখন প্রত্যেক দিন প্রায় প্রতিটা খবরের কাগজের প্রথম 
পাতায় চোখ রাখলেই দেখতে পাই রাজ্যের 'উন্নরন" 
এর ভরসা জাগানো বড় বড় সব বিজ্ঞাপন । সরকার গাদা 
গাদা টাকা খরচ করে সবাইকে এটাই যেন বলতে চাইছে, 
“আসছে, আসছে, বসম্তের ফুরফুরে বাতাসের সঙ্গেই 
আসছে উন্নয়ন”!! সকলেরই মনে মনে তাই উন্নয়ন 
দেখার জন্য একটা চাপা উত্তেজনা, কৌতৃহল। কেউ 
কেউ উন্নয়নের আম্মাসে আশান্বিত, আবার কারও কারও 
বা বুক দুরুদুরু উচ্ছেদের আশঙ্কায় । তাই, মহামান্য 
সরকার অনেক অর্থ ব্যয় করে সবাইকে এই আশম্মাসই 
দিতে চাইছে যে, এই উন্নয়ন স্বার জন্য__“আমাদের 
জন্য”। বলা হচ্ছে, পিছিয়ে পড়তে পড়তে ক্রমশই যেন 
আমাদের দম ফুরিয়ে আসছিল। আমরা বাঙালিরা 
আত্মবিশ্বাস হারাচ্ছিলাম। তাই দরকার ছিল একটা বড় 
ধাক্কা । সেই জোয়ারে ভেসেই নাকি পশ্চিমবঙ্গবাসী 
আবার ঘুরে দীড়াবে। একটা “হচ্ছে-হচ্ছে, ভাবকে 
চারপাশে ছড়িয়ে দিতে পারলেই নাকি বাঙালির 
তথাকথিত ঘুম ভাঙবে। বাঙালি 'ভেগে উঠলে উন্নয়ন- 
এর কাণ্ডারী পুঁজিপতিরাও €1) ছুটে আসবে দলে দলে 
'উন্নয়ন”এর পসরা সাজিয়ে । এই প্রক্রিয়া যতই চলতে 
থাকবে ততই নাকি তার গতি বাড়বে। 

পুঁজিপতিরা এলে শিল্প হবে, আর শিল্প মানেই 
উন্নয়ন"! উন্নয়ন মানেই নতুন আশা নতুন উদ্যম, তাই 
আরও আরও শিল্প । এভাবে একটা প্রক্রিয়া চলতেই 
থাকবে। এমনটাই সরকারের দাবি। 

এই “ছেলে-ভুলানো?” গঞ্পটার পেছনে আছে কিছু 
অর্থনৈতিক বুক্তিও। বলা হচ্ছে, শিল্পায়ন প্রত্রিয়া একবার 
জোরকদমে শুরু হলে একটা আশার সঞ্চার হবে, উৎসাহ 
উদ্দীপনা তৈরি হবে। তার সঙ্গেই গড়ে উঠবে বড় বড় 
রাস্তা, ফ্লাই ওভার, পোর্ট, বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী কারখানা, 
এমন আরও কত কী। কারখানা গড়ে উঠলে একদিকে 
যেমন পরিকাঠামো হবে, অন্যদিকে আবার বাজারও 
বিস্তৃত হবে। যুক্তি এই যে, শিক্স এলেই কর্মসংস্থান, আর 
কর্মসংস্থান মানেই মানুষের হাতে টাকা আসা। মানুষের 
ক্রয়ক্ষমতা বাড়লে চাহিদা বাড়বে। ফলে, একদিকে 
পরিকাঠামো গড়ে ওঠা, আর অন্যদিকে বাজারের 
বিস্বৃতি। আর এভাবেই নাকি বেসরকারি পুঁজি-নির্ভর 
শিল্প নিজেই একটা স্বয়ংক্রিয় শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার জন্ম 
দেবে। অনুকূল পরিবেশ তৈরি হলে, তার লোভে আরও 
আরও শিল্প আসবে, ক্রমাগত নতুন নতুন বিনিয়োগ হবে। 
তাই একবার ধাকা দিয়ে শিল্পায়ন প্রক্রিয়া শুরু করতে 
পারলে তা নাকি সারা রাজ্যেই ছড়িয়ে পড়বে। ফলে 
ব্যাপক কর্মসংস্থান তৈরি হবে-_হবে “উন্নয়ন”। এই 
আশা-ভরসাতেই বুক বেঁধে মানুষকে এখন একটু €1) 
আত্মত্যাগ করতে হবে $ উচ্ছেদকে মেনে নিতে হবে 
কোনও এক উজ্দ্বল ভবিষ্যতের জন্য! 

হ্যা, পুঁজি আর পুঁজিপতি বিনিয়োগের অনুকূল 
পরিবেশ পেলে, সরকারি আশ্বাস পেলে যে দৌড়ে 
€কিংবা উড়ে) আসবে তাতে সন্দেহ নেই। সম্তায় জমি, 
জল, বিদ্যুৎ, রাস্তা-ঘাটের সুবিধে, সম্ভা অথচ “দক্ষ” 
শ্রমিক আর সর্বোপরি 'দুষ্টু' শ্রমিকদের শাসন করা 
সরকারি লৌহ্‌মুষ্ঠি কোন পুঁজিপতি নাচায়? 

কিন্ত বিনিয়োগ এলেই অমনি ব্যাপক কর্মসংস্থান তৈরি 
হবে, এই. গ্যারান্টি, কে দিল£ আয়রা। যে অন্তাধুনিক 
পুঁজি- নিবিড় শিল্পায়ন, রুরতে ছাইছি সে়োনে প্রত 
কর্মসংস্থানের সুযোগ খুবহ কম। 'পুঁজি-নিবিড 
“টেকনোলজি' ব্যবহার করে ওইসব কারখানা প্রচুর 
উৎপাদন আর সুনাফা করবে ঠিকই, কিন্তু সেখানে 
শ্রমিকের দরকার খুবই কম। যন্ত্রহ শ্রমকে প্রতিস্থাপিত 
করবে। প্রচুর উৎপাদন মানেই প্রচুর কর্মসংস্থান, এটা 
মোটেও নিশ্চিত কিছু নয় । আজকের আধুনিক শিপ্পে যন্ত্র 
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ব্যবহার করেই প্রচুর উৎপাদন হয়, সেখানে প্রাঙ্গণ 
শ্রমিকের তুলনামূলক যোগদান খুবই সামান্য । ১: 
হ্যা, শিল্পাঞ্চল গড়ে উঠল সেখানে কিছু ঠিকা কাজের ও 
সুযোগ হবে । হোট ছোট তৈরির অসংগঠিত পু । 
কিছু বাজার-দোকান, সাইকেল রিকশা, অভোর্ধ্িি। 
কারখানার “বাবুদের বাড়ির ঝি-চাকর-দারোয়ান- উর ) 
কাজের সুযোগ তৈরি হবে। কিন্তু ধলা বাহুল্য, এখানে ৃ 
কাজের কোনও স্থিরতা নেই, নেই ভদ্রভাবে বেচে থুকারু ঃ 
মতো আর়। সংগঠিত ক্ষেত্রে তথাকথিত দক্ষ শ্রমিকের । 
মাথা পিছু আয় প্রচুর, কিন্ত সেখানে আবার কার্জন । 
সুযোগই খুব কম। আর অন্যদিকে, অসংগঠিত কে । 
কিছু কর্মসংস্থান হয় ঠিকই, কিন্ত মাথা পিছু আয় সামান্য, ৃ 
তাই সব মিলিয়ে এই ক্ষেত্রের মোট আয়ও বেশিংন্র।! 
ফলে সংগঠিত-অসংগঠিত দুটো ক্ষেত্র মেলালেও । 
শ্রমিকের মোট আয় তেমন একটা কিছু নয়। তাই, শিলপ। 
এলেই সব মিলিয়ে সাধারণ মানুষের আয় বাড়বে, ক্র 
ক্ষমতার ব্যাপক বৃদ্ধি হবে আর তার সঙ্গেই ঘটবে 
বাজারের বিস্তার, এটা অলীক কল্পনা । আধুনিক অর 
ভিত্তিক শিল্পায়ন প্রক্রিয়া আরও আরও ক্সিংগানত্তৈরি । 
করবে এবং তার ফলে অসংখ্য সাধারণ মানুষের "হাতে! 
টাকা আসায় ক্রমাগত নতুন নতুন শিপ্স-পণ্যের চাহিদা! 
তৈরি হবে, এই চুইয়ে পড়ার ততটা তো কবেই আবর্জনা । 
হয়ে গেছে। তাই শিল্প এলে আপনিই নতুন শিপ্গের! 
বাজার তৈরি হবে, ফলে সেই বাজারের লোভেই আরঞ। 
আরও শিল্প আসবে, এই যুক্তির গোড়ায় গলদ । ০ 
প্রশ্ন উঠবে, একবার শিল্পায়ন প্রক্রিয়া শুরু এলে 
সাধারণ মানুষের নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের চাঁহিদ 
তেমন একটা না বাড়লেও কাচামাল আর উপকরণের 
চাহিদা বাড়বেই । ফলে সেই সব কীচামাল সরবরাহ ও 
উপকরণ তৈরির জন্য শিল্প হবে। প্রথম কথা হলর৬হূ 
শিপ্প এ-রাজ্যেই হতে হবে এমন কোনও বাধ্যবাধকতা 
আছে কি£ অন্য রাজ্য, এমনকী অন্য দেশ থেকেও 
উপকরণ আর কাচামাল আমদানি হতেই পারে1সআৰু 
সবচেয়ে বড় কথা, সেই সব শিল্প-পণ্য এখানে “তৈরি 
হলেও তাতে যে ব্যাপক কর্মসংস্থান হবেই এটা কেবলে 
দিল? এর গ্যারান্টি কোথায় £ সিঙ্গুরে টাটার সঙ্গে আসবে 
ইতালির ফিয়াট আর অনুসারি ক্ষেত্রের ধাঘব ঝোরাল 
বাবা কল্যাণীর ভারত ফোর্জ। কর্মসংহ্থানটা : চে 
কোথায়! 
কেউ বলতে পারেন, প্রথম ধাক্কায় অনেকটা নিনিনা 
হলে পরিকাঠামো, যেমন রাজাঘাটি, বিদ্যুৎ ইত্যাদিতে 
একটা জোয়।র আসবে। নতুন নতুন রাস্তা, পোর্ট এসব 
একবার তৈরি হলে, তার টানেই আরও আর বিনিয়োগ 
আসবে । কলে শিল্প এলে পরিকাঠামো হবে, আবার সস্তা 
অথচ উন্নতমানের পরিকাঠামোর আকর্ষণে নতুন: শ্িষ্ল 
আসবে। এভাবে নাকি চলতেই থাকবে । কিন্ত 
সুযোগণ্ড সীমিত । দেশের অন্যান্য শিল্পোন্নত রাজ্যে €ত্া 
ইতিমধ্যেই পরিকাঠামোর সমস্যা শুরু হয়োছে।। আল 
বেসরকারি পুঁজি পরিকাঠামো তৈরির থেকে সরফারেন 
বানিয়ে দেওয়া রেল-রাস্তা-পোর্ট ব্যবহার করাই, বেমি 
পছন্দ করে--এ আমরা অর্থনীতির তন্ব থেকেই রুঝে। 
এসব তৈরির খরচ বিশাল, দ্বিতীরত এগুলে।, হলি 
'পাবলিক গুড", তাই এসবের দাম নির্ধারণ খুবই 
ব্যাপার। তাই বেসরকারি শিল্প এলে আগ্রানছ 
পরিকাঠামো উন্নততর হবে, বেসরকারি পুঁজির ভগ 
এতটা! ভরসা কি রাখা যায় * চন 
স্ব শেবে আসে প্রাকৃতিক দুম্পদের প্রশ্ন। বিশ।ল 


বিশাল পুঁজি নিধি কারখানা করে বিপুল বেকার 


র (৭০ লক্ষের ওপর নথিভুক্ত বেকার)-জর্া 
কর্মসংস্থান সৃষ্তির অনেক আগেই রাজ্যের সব শ্রাকুতিক 
সম্পদ নিঃশেষ হয়ে যাবে না তো পুঁজি চাইলে আর 
পাওয়া যায়, জমি-জল-পরিবেশ একবার গেলে কি 


ফেরত পাওয়া শ্রার় অস্ভ্তব ! 


(লেখক বিশ্বভারতীর অর্থনীতির অধ) 


কঃ 
চা 


£ ১ 55৮18 086 


রানার 


০ ৩পী ৪ হকহালাণ এ৯৯ট তর পট ৮3 


[ত্য 
দৌম্য চক্রবর্তী 


এটা সত্যিই অতি সাধারণ একটা বাজেট। আয় ও 


ব্যয়ের যে থাকে এখানে তা নিয়ে ভাবার 


মতো কিছু নেই। 


এবারের বাজেটে এই ভাবার মতো কিছু না 
থাকাটাই 


এখন ভারতীয় অর্থনীতির সার্বিক বৃদ্ধির হার 
যথেষ্ট ভাল। এ বছরে তা ৯.২ শতাংশ (গত তিন 
বছরের গড় ৮.৬ শতাংশ)। উৎপাদন শিল্প ও 


| পরিষেবায় এই হার ১০-১১ শতাংশের উপরে। 


এইসব ক্ষেত্রের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত হতে পেরেছেন, 


(জিডিপি) ২৬ শতাংশের উপর আসছে উৎপাদন 
থেকে। ৫৫ শতাংশের মতো 


মিলিয়ে ৮০ শতাংশের বেশি যোগদান করছেন 
জিডিপিতে। এই দুটি ক্ষেত্রই বাড়ছে ভয়ঙ্কর 
দ্রতগতিতে। ফলত সমাজের একটা অংশের আয় 
বৃদ্ধি যে ঘটছে সেকথা সত্যি। ৃ 
_ এর ছাপ পড়ছে সরকারের আয়ের উপ্নারেও। 


কর ও অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের, অনুপাত ১০.৩ 


শতাংশ থেকে বেড়ে হয়েছে ১১:২ শতাংশ। 
অর্থাৎ সরকারের হাতে খরচ করার মতো কিছু 
টাকা এসেছে। এর সুফল সমাজের সর্বত্র ছড়িয়ে 
বের সো থাকলে এটাই সরকারের গে 
বোধহয় সুযোগী। 

কিন্তু এর বিপরীতে রয়েছে অশনি সঙ্কেত। গত 
আর্থিক বছরে (২০০৬-০৭) কৃষি বৃদ্ধির হার মাত্র 
২.৭ শতাংশ (দশ বছরের গড় ২.৩ শতাংশ)। 
সবচেয়ে যেটা মারাত্মক জিডিপিতে কৃষি যোগদান 
কম হয়েছে মাত্র ১৮ শতাংশ। মনে রাখতে হরে 


৩ 


অতি 


পোজ... 


২ শা জিত 


মোট কর্মনিয়োগের ৫৫ শতাংশই কিন্তু এখনও হয় 
। এর ফল একটাই, বিপুল জনসংখ্যা 
কৃষির উপর নির্ভর করতে বাধ্য। কিন্ত সেখানে 


"আয় বৃদ্ধি প্রায় নেই বললেই চলে । নিয়োগের দিক. 


থেকে আর একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক ক্ষুদ্রশিল্পের 
বৃদ্ধির হারও খুবই কম, ৪.৪ শতাংশ বড় সংগঠিত 


শিল্প ও পুঁজিনিবিড় পরিষেবার যে হারে বৃদ্ধি 


| হয়েছে, সেই অনুপাতে কমনিয়োগ তো হয়নি, 


কোথাও কোথাও কমেছে। আমরা পেয়েছি 


, 'জবলেস ঘোথ' কর্মহীন বৃদ্ি)। 


শিল্প পরিষেবায় উৎপাদন ও আয় বেড়েছে। 
সেইসঙ্গে বেড়েছে শিল্পের কাচামাল ও কৃষিপশ্যের 
বিশেষ করে খাদ্যের চাহিদা। অথচ এদের 
উৎপাদন সেভাবে বাড়েনি। তাই যঘেষ্ট 
জোগ্ানের অভাবে হু হু করে দাম বাড়ছে 
খাবার দাবার ও উপকরণের 

(সিমেন্ট, লোহা ইত্যাদি)। খাদ্যশস্যের পাইকারি 
মূল্যসূচক বেড়ে হয়েছে ১২.০২ শতাংশ! আর 
খনিজ পদার্থে ১৮.২৩ শতাংশ। সব মিলিয়ে 


আসছে মুদ্রাস্ফীতি একটি বিরাট বিপদসন্কেত। 


একদিকে উৎপাদন শিল্প ও পরিষেবার বৃদ্ধি, 
কর সঙ 
যুক্ত হয়েছে কর্মহীনতা ও মূল্যবৃদ্ধি। এই সময় 
উচিত ছিল বাজারি অর্থনীতির গভীরে প্রবেশ 
করা। উচিত ছিল কৃষিতে ব্যাপক বিনিয়োগ 
ঘটানো। ২৪ লক্ষ হেক্টর জমি সেচের আওত্রায় 
আনা হবে, এমন আশ্বাস ছাড়া তেমন কিছুই 


চোখে পড়ল না। দরকার ছিল ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পের. 


ব্যাপক বিস্তার, যাতে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষি লাভবান 


হয়। বর্ষা ও মাটির নিচের জলের উপর নির্ভরতা উ. 


কমে। দরকার ছিল শস্য সরবরাহের জন্য প্রচুর 
বিনিয়োগ। দরকার ছিল প্রক্রিয়াকরণ ও বিপণন 
ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নতির। পুঁজিনির্ভর ব্যক্তিগত 
সেচ ও 

উপর আমদানি শুক্কের ছাড় বাদে তেমন 
পেলাম না আমরা। গ্রামীণ রাস্তা কিংবা বাজারের 
ব্যবস্থা করার কথা উহ্যই থেকে গেল। শুধু 


পরাস্ত ৯১০০০৯২০৮৯৯০০৯ ১০০০০ 
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সাধারণ এক 


রক্রিয়াকরণ পদ্ধাতিতে ব্যবহৃত যন্ত্রের তৈরি 


১০৮5০. 


ফরোয়ার্ড ট্রেডিং 


মেটানো যাবে? মনে হয় না। এটা 'কি 
সহজ? . রঃ 

ঝণ বেড়েছে ঠিকই। কিন্তু কৃষিপণ্য 
| দামে ঠিকঠাক সময়ে বেচতে না পারলে 
সেই ঝণ নিয়ে তো আরও বিপদে পড়বেন 
কৃষকরা। খাদ্যের অবাধ আমদানি-রফতানি বন্ধ না 
হলে দেশের খাবার দেশের হাতের 


শর মানুষের 


ভরতুকি তো পৌঁছতে হবে সব মধাস্ব 


কৃষি সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের পথ পেলাম না। সব | 
থেকে আশ্চর্য, এই নিদারুণ খাদ্য সঙ্কটের সময়ে 
গণবণ্টন ব্যবস্থা এক টাকাও জোগাড় করা গেল: 
না। অথচ অন্ত্শস্ত্রের জন্য প্রায়.এক লক্ষ কোটি ও 


টাকা। সব থেকে হতাশ করল কর্মসংস্থানের 
ক্ষেত্রে উদ্যোগের অভাব। গ্রামীণ নিয়োগ কিংবা 
বিমা প্রকল্প তো আর স্বনির্ভর উদ্যোগ তৈরি করবৈ 


শা। এক্ষেত্রে দরকার ছিল ক্ষুত্র শিল্প, বিশেষত ' 


অসংগঠিত ক্ষেত্রের জন্য বিশেষ প্যাকেজ। 
জনসংখ্যার যে বিশাল অংশ গ্রাম শহরের 
অসংগঠিত অ. 
বাজেটে একটি কথাও নেই। এই বিশাল ক্ষেত্রকেই 
সবার আগে বিশেষভাবে সাহায্য করা দরকার। 
কোটি কোটি মানুষ যে অন্যান্য অসংগঠিত শিল্প 
গেল। এদের সংগঠিত করার জন্য দরকার সম্ভার 
পকরণের ব্যবস্থা। বাজারের ব্যবস্থা। গবেষণা ও 
'্রেনিংয়ের ব্যবস্থা। এদের এক জায়গায় জড়ো 
পপারে। এবং সেখানে ব্যাপক স্থানের সুযোগ 
র হতে পারে। সরকার কিন্তু এসব ভাবল না। 


কিছুই হয়তো ভাবার মন নেই। “যেমন চলছে চলবে। 


আসল ইচ্ছেটা কি তাই? 
লেখক বিশ্বভারতী অর্থনীতির অধ্যাপক 


+৬০০৯১০১, পাপাপ০ ৭ 


যুক্ত, তাদের জন্য 


০প০৯০০এ০ 5 ০০৯ সপত এপি 


ৃ 


তার সরব হওয়ার সময়। দুঃখের বিষয় এই দুঃসময়েও 

টি শ গুলিয়ে দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা হচ্ছে 

একই সঙ্গে। আর সেটা নিষ্ঠুরভাবে করছেন 

বুদ্ধিজীবীদের একটা ক্ষুদ্র অংশও। সীমাহীন সন্কীর্ণতার ও 

প্রকাশ ঘটছে কিছু সংবাদপত্রের পরবে, দূরদর্শনের 
। 


বীভৎস গণহত্যার বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণার বদলে তাঁরা 
সুন্ভাবে রাজনীতি করছেন, একবিংশ শতকের 
আগ্রাসী পুঁজিবাদ আর ছন্ম-বামপন্থার কুৎসিত 
সম্পর্কটাকে লুকিয়ে ফেলার রাজনীতি। সুচতুরভাবে 
এই গণহত্যা আর রাজ্যের তথাকথিত “শিল্পায়ন/ 
নেমে পড়েছেন। বলছেন, এই পুলিশি হামলা খারাপ, 
কিন্তু তাই বলে শিল্পায়ন থেকে সরে এলে চলবে না, 
চমৎকার! শাসকের রাজনীতি তো এটাই, সব সময় 
একই প্রক্রিয়ার বিভিন্ন অংশগুলোকে বিচ্ছিন্ন করে 
দেখানোর চেষ্টা যাতে মানুষ বিভ্রান্ত হয়। কিছু 
অর্থনীতিবিদ বলছেন এই গণহত্যা শুধুই পদ্ধতিগত 
সমস্যা, পুঁজি নাকি কখনওই এসব গণ্ডগোল চায় না। 
তারা সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার একটা অলীক ছবি খাড়া 
করার চেষ্টা করছেন। আসলে. সাধারণ সময়ে পুঁজির 
"ভয়ঙ্কর মুখটা লুকনোই থাকে, কিন্তু ভুলব কী করে 
এই পুঁজিবাদই দু-দুটো বীভৎস বিশ্বযুদ্ধ ঘটিয়েছে। 
আর আজকের বড় পুঁজির আক্রমণ অনেক জটিল, 
অঙ্কগুলো অনেক ঘোরালো। অথচ প্রশ্নগুলোকে 


এমনই কিছু 'অ-সাধারণ' মানুষের অর্থনীতি ্র্চা 
দেখে আর স্থির থাকতে পারলাম না। অত্যন্ত 
সচেতনভাবে এই ভয়ঙ্কর সময়েও এঁরা আমাদের 
বোধগুলোকে গুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। বলার 
চেষ্টা করছেন এই গণহত্যা নাকি শুধুই পুলিশ কিংবা 
রাজনীতির খেলা । এর. পিছনের গভীর অর্থনৈতিক 
শিক্পায়ন মানেই তো উন্নয়নু,তা কি কখনও এই 
কাণ্ডারী, কীসের শিল্প; কার জন্য শিল্পায়ন: এসব প্রশ্ন 
চেপে যাওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা 
হচ্ছে, এই বড় পুঁজির শিল্পায়নেরই আর'এক পিঠ 
উচ্ছেদ। এক বিরাট অংশ মানুষের জীবন-জীবিকা- 
| সংস্কৃতি সমস্ত কিছুর উচ্ছেদ ছাড়া এই চাপিয়ে 


লল) ৩৯ এল নদ তাছি স্পা গা 


[ 
? 


চেষ্টা করছেন এই গণহত্যা নাকি শুধুই পুলিশ কিংবা 
রাজনীতির খেলা। এর. পিছনের গভীর অর্থনৈতিক 
শিল্পায়ন মানেই তো উন্নয়নূততা কি কখনও এই 
অপ্ররাধ ঘটাতে পারে? কেমন শিল্পায়ন, কারা তার 
কাণ্ডারী, কীসের শিল্প; কার জন্য শিল্পায়ন-- এসব প্রশ্ন 
চেপে যাওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা 
হচ্ছে, এই বড় পুঁজির শিল্পায়নেরই আর'এক পিঠ 


উচ্ছেদ। এক বিরাট অংশ মানুষের জীবন-জীবিকা- 
সংস্কৃতি সমস্ত কিছুর উচ্ছেদ ছাড়া এই চাপিয়ে 
দেওয়ার শিল্পায়ন হতে পারে না। _ . 

চাষির উচ্েদেই পাওয়া-য়াবে জমি” ছোট উদ্যোগ 
ধ্বংসের মাধ্যমেই: পাওয়া যাবে শিক্প-পণ্যের বাজার, 
“বি-ঢাকর-দারোয়ান-এর-দল-_ উদ্ধৃস্ত অসংগঠিত 
শ্রমিক বাহিনী। একেই রি বলে উন্নয়ন? এই 
পুঁজিকেন্দ্রিক শিল্পায়নের সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য যে 
বিপুল মুনাফা অর্জন তা নিয়ে অর্থনীতির ইতিহাসের 
সামান্য পাঠ নেওয়া কোনও ব্যক্তির সন্দেহ থাকতে 
পারে না। অবশ্য কেউ যদি জেগে ঘুমোয়, জেনেও . 
অন্য কথা বলে তবে তাকে অসৎআখ্যা দেওয়া ছাড়া 
অন্য পথ থাকে না। 

পুঁজিপতির বিপুল মুনাফার সম্ভাবনাকে আড়াল 
দিয়ে শিল্পায়নের মাধ্যমে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টির 
মিথ্যে প্রচার চলছে। মধ্যবিত্তের কাধে জুতে দেওয়া 
হচ্ছে দু-দুটো থখুড়োর কল'__ একটা সম্তা €?) 
চটকদার পণ্যের আর একটা কর্মসংস্থানের । অথচ 
এইসব পুঁজিনিবিড় শিল্পে বিরাট পরিমাণ পণ্য 
উৎপাদন হলেও সেখানে কর্মসংস্থানের সুযোগ খুব 
কম। তাই আপামর জনগণ শিল্পায়নের জোয়ারে 
ভেসে চাকরি পাবে আর সেই চাকরির জোরে গাড়ি 
চড়বে, তাজা ফল-সবজি খাবে এই পুরো গল্পটাই 
একটা বানানো গল্প। একটা মিথ্যে স্বপ্নকে বিক্রি করার 
চেষ্টা। খবরের কাগজে দেখলাম এক নেতা বলেছেন, 


, ব্বাজ্যের সব গ্রামে নাকি ১০টা করে মোটর গাড়ি 


থাকবে আর সেটাই নাকি আমাদের গর্বের বিষয়। মাত্র 
১৩টা গাড়ি! বাকি মানুষগুলো কি তা হলে হিসাবের 
বাইরেই চলে গেল। ওই ভাগ্যবান দশ-বিশটা 
পরিবারের উন্নতিই কি তা হলে “উন্নয়ন”? এটা গর্বেরই 
বটে! ঠিক যেমন জমিদার কিংবা গ্রামের মুণু 
কতগুলো পায়রা ওড়াল, টিয়া পাগ্রির বিয়েতে কতজন 
্রাহ্মণ খাওয়ানো হল তাই দিয়ে এক-সময় নিরণ, 


. প্রজার সম্মান নির্ধারণ করার গল্প শোনানো হত। 


আজকের গভীরতম সমস্যাটা সম্ভবত এখানেই। 
শ্রেনি-অবস্থানগুলোকে গুলিয়ে দিতে একটা মিথ্যে 
আড়ালে ক্ষতগুলোকে লুকিয়ে ফেলার আপ্রাণ চেষ্টা। 
টউন্নয়ন*এর মোড়কে পুঁজিবাদী আগ্রাসনকে রাজ্যের 
শিরায় শিরায় বইয়ে দেওয়ার চেষ্টা। 

এই শিল্পায়নের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হল উচ্ছেদ। আর 
উচ্ছেদেরই চরম প্রকাশ এই গণহত্যা তাই লা 


তাই কিছু () উচ্ছেদ মেনে নিতে হবে; বাড়াবাড়ি 
হলে শুধু একটা প্রতিবাদ! এই রাজনীতিটা আসলে 


' অর্থনীতির একটা মিথ্যে গল্পের উপর দাঁড় করানো 


হচ্ছে। পুঁজিবাদী শিল্পায়ন মানেই অগ্রগতি এটা প্রচার 
করতে তাই নেমে পড়েছে। কিছু তথাকথিত 


_বুদ্ধিজীবী। 'চাপিয়ে দেওয়া পুঁজিবাদী শিল্পায়ন 2 


উচ্চবি্তের উন্নয়ন - ব্যাপক উচ্ছেদ আর গণহত্যা!” 
, লেখক বিশ্বভারতীর অর্থনীতির অধ্যাপক 
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খবরের কাগজে আমরা দেখেছিলাম খুচরো 
ব্যবসায় বিদেশি বিনিয়োশের সপক্ষে যোজনা 
কমিশনের প্রস্তাবের নাকি কড়া সমালোচনা 
ই ৬৮ 
তারা নাকি সার্বিকভাবেই বিদেশি বিনিয়োগের 
বিপক্ষে! দ্বিতীয়ত, এই ক্ষেত্রে যেহেতু অসংখ্য 


- কর্মচ্যতি ঘটাবে, এটাই নাকি ছিল মুল আশঙ্কা । 


“খুচরো ব্যবসা-শৃখ্খল" খেত-খামার কিংবা 
ছোট কারখানার গেট) থেকে পাড়ার ছোট 
দোকান পর্যস্ত -বিস্তৃত। পণ্য চলাচলের এই 
বিরাট ভালপালা মেলা প্রক্রিয়ায় অনেক ধাপ 
আছে।পণ্য বিনিময় দেরবরাহ)-এর এই 
প্রতিটি ধাপই মুলত শ্রম-নির্ভর। তাই পুরো 
- পদ্ধতিটার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে অংসখ্য মানুষ । 
পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যাটা প্রায় 
১০/১২ লক্ষ! অথচ আশ্চর্যের 
ব্যাপার এটাই, স্রেফ অর্থনৈতিক 
আপনা থেকেই প্রাম-শহর সর্বত্র 
ছড়িয়ে ' পড়েছে এই বিরাট 
ব্যবসার শৃঙ্খল এবং প্রায় 


পুঁজির উপস্থিতি এখানে খুবই কম প্রায় পুরো 
কর্মকাগুটাই চলে লক্ষ লক্ষ খেটে-খাওয়া 
মানুষের কাধে ভর করে। এই বিরাট অসংগঠিত 
“বাজার* বিনিময়) ব্যবস্থার কথা “বাজারি” 
অর্থনীতির আলোচনায় কিংবা সরকারি 
নীতিতে প্রায় খুঁজেই পাওয়া যায় না। তা হলে 
কি এটাই সত্যি যে, ছোট উদ্যোগ আর শ্রম- 
নির্ভর হওয়ার কারণেই এই বঞ্চনা? এমনকী, 
বাজার-ব্যবস্থার সমর্থকদের কাছে এই বিরাট 
বিনিময়-শৃখ্খল ব্রাত্য £ তা হলে কি বড় পুঁজির 
জয়গানই শেষ কথা! এমনকী, রাজ্য সরকারও 
এই ভাবনার বাইরে নয়।না হন খুচরো 
ব্যবসায় দেশি-বিদেশি দৈত্যাকার সব সংস্থাকে 


হয়তো কাটানো সম্ভব হত। 
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শাক-সবজি-দুধ-ফল কিংবা মাছ-মাংসের 
চলাচল একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং বড় 
অংশ । এর প্রায় প্রতিটি ধাপই নিয়ন্ত্রণ করে বড় 
আডতদাররা,তারাই লাভের সিংহভাগ দখল 
করে।কিস্ত পণ্য চলাচলটা হয় মুলত 
অসংগঠিত শ্রমিক বাহিনীর উপর নির্ভর 
করেই ।সহজেই বোঝা যায়, রাজ্যে এই 
কর্মযজ্ছে কী বিরাট সংখ্যায় মানুষ-যুক্ত। 
এর কতকগুলো সমস্যার দিকও আছে। 
যেমন আড়তদারদের দাপটে চাষি কিংবা ছোট 
শিল্সোৎপাদক ঠিকঠাক দাম পায় না। ক্রেতাও 
ক্ষতিগ্রর্ত হয়।তাকে মাত্রাছাড়া দাম দিয়ে 
নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য কিনতে হয়। তা ছাড়াও 
পরিকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা প্রয়োজনের 
তুলনায় খুবই কম হওয়ায় ২০-২৫ শতাংশ 


নল পণ্য নস্ত হয় । খাদ্য-প্রক্রিয়াকরণের. 
প্রচুর সম্ভাবনা থাকা সত্বেও তা ঠিকমতো করা 


যায় না। অর্থাৎ এক কথায়, পরিকাঠামো আর 
প্রয়োজনীয় সংগঠনের অভাবে প্রচুর সম্ভাবনা 


. নষ্ট হয়, আড়তদাররা লাভের বড় অংশ 


আত্মসাৎ করে, ক্রেতা অনাবশ্যক বেশি দাম 
দিতে বাধ্য হলেও পণ্য, উৎপাদক যথেষ্ট দাম 
পায় না। 

সরকার যদি সঠিক পরিকাঠামো যেমন দূর- 


দুরান্তে রাস্তাঘাট, বিশেষত গ্রামীণ রাস্ডা) 


বিদ্যুতের ব্যবস্থা, হিমঘর ্ পরি কল্পিত বাজার এ 
সব তৈরি করে দিত আর তার সঙ্গেই চলতি 
অসংগঠিত প্রক্রিয়াটিকে সংগঠিত করে তুলত 
অসংখ্য আঞ্চলিক পণ্যসংগ্রহ পরিবহন-বিপণন 
সমবায় গঠন আর সেগুলোর সমন্বয়ের 
মাধ্যমে, তা হলে এই সব সমস্যা অনেকটাই 
তার সঙ্গেই 
সরকারি/সমবায় ব্যান্কগুলোকে এই সব 


ডেকে আনা হচ্ছে কেন? এদের জন্য তৈরি 
হচ্ছে বিরাট পরিকাঠামো । আর সে-কাজে 
সরকার হাত লাগাচ্ছে! বিরাট সংস্থাগুলো 
বিপুল _ পুঁজির অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে ছোট 
উদ্যোগনির্ভর খুচরো ব্যবসার বাজারট্াকে যে 
দারুণ বিপদে ফেলবে, স্টো কি সরকারি 
কর্তারা বোঝেন নাঃ 


: সকালবেলা-ঝূঁড়ি 'বাড়ি 'কাগজ কিংবা দুধ 


পৌছে দেওয়া €থকে শুরু করে বাজারের 
শাক-সবজি-ফল-ফুল-মাছ-মাংস বিক্রি, 


দেখতেই পাই। যেটা দেখতে পাই না সেটা 
বদ খেত-খামার 


থাকে বহু খেটে খাওয়া মানুষ । তাদের না আছে 
সংগঠনের জোর না সরকারি সহায়তা । ভোর 
রাতের ট্রেনে, লরিতে, টেস্সপো কিতব ৰা ঠেলায় 


বেহালা এমন আরও কত বাজারে রে বিপুল 


. পরিমাণ জিনিসপত্র পৌছেযায় তার পিছনে 


রি থাকে এই বিরাট অসংগঠিত ক্ষেত্রই।তা ছাড়া ও 


নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য চলাচলের মাধ্যম হিসেবে ' 


গড়ে তোলা সমবায়গুলোর সঙ্গে যুক্ত করতে 
হত, যাতে এই সমবায় সহজেই প্রয়োজনীয় 
পুঁজি পেতে পারে। প্রতিটি অঞ্চল থেকে এবং 
প্রতিটি প্রত্যন্ত অঞ্চলে পণ্য পৌছনোর কাজটা 
প্রাথমিকভাবে করত ওই সব অঞ্চলের সংগ্রহ- 
পরিবহন-সরবরাহে যুক্ত সমবায়গুলোই । আর 
সেই সমস্ত আঞ্চলিক সমরায়ের 'নেটওয়ার্ক 
€যোগাযোগ)-এর মাধ্যমেই রাজ্যের “রিটেল্‌ 
ট্রেড”-কে সংগঠিত করার চেন্টা করা যেত। 
পরিকাঠামোগত ও সংগঠনগত উন্নয়ন ঘটিয়ে 
এই শ্রক্রিয়ার কর্মদক্ষতাও বাড়ানো যেত। 


, তাতে এর সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের আয়ও বাড়ত।. 


অসংখ্য মানুষের উন্নতির একটা রাস্তা হয়তো 


. মিলত । অন্যদিকে, চাষি কিংবা ছোট 


শিল্লোৎপাদক যেমন পণ্যের সঠিক মুল্য পেত, 
তেমনই আড়তদারদের দৌরাত্ম্য বন্ধ হলে 
ক্রেতাও ন্যায্য দামে জিনিস কিনতে পারত । 
তবে এই প্রক্রিয়ায় যে একমাত্র সমাধান তা 
না-ও হৃতে পারে । পুরোটাই আসলে একটা চর্চা 
ও প্রয়োগের বিষয়; কোনও রেডিমেড সমাধান 
সুত্র এখানে নেই। তবে সমাধান খুঁজতে গেলে 
সপ্রথমেহ দরকার একটা অর্থনৈতিক/ 
রাজনৈতিক দিশা। আর সম্ভবত তার চেয়েও 
বেশি জরুরি সঠিক আদর্শগত অবস্থান, যেখানে 
সমত্ত সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রেই থাকবে মানুষের 


পা উন্নয়ন-ভাবনা। এই আদর্শগত 


না থাকলে- ওই বিরাট 

কর্মবিকে__তার সমস্যাগুলোকে-_ 

তাত্বিকভাবে বোঝা. এবং সে-অনুসারে 

সংগঠিত করা অসম্ভব । ভা শুধুমাত্র ঠ্যাঙাড়ে 
দিয়ে সম্ভব নয়! 

লেখক বিশ্বভারতীর অর্থনীতির অধ্যাপক 


 শসস্িড 


বর্গফুটের বিপণনকেন্দ্র। তা ছাড়াও থাকবে সবজি 
-মাছ-ফল ইত্যাদির বিরাট -সংরক্ষণর্যবস্থা। 


থেকে সংগ্রহ করে শ্রক্রিয়াকরণ ও “প্যাকেজিং 


কী বিশাল এই উপস্থিতি 
এই উপস্থি তা কয়েকটা 
হিসেবেই 


বোঝা যায়। এই পাইকারি 
বিপণনকেন্দ্ে ১৮০০০) পণ্য কিনতে পারবে 
খুচরো বিক্রেতারা; পরিবহন ও সরবরাহ নিয়েও 
মাথা ঘামাতে হবে না। ইচ্ছেমতো অর্ডার দিলেই 
মালপত্র পৌঁছে যাবে। ইতিমধ্যেই প্রায় ৮০,০০০ 
খুচরো দোকানদারদের সঙ্গে ফলপ্রসূ আলোচনা 
পেরেছে মেট্রো, তেমনটাই খবরে 'প্রকাশ। 


পাইকারি-বিপ 


দাম পাবে। 

একটু তলিয়ে ভাবলেই কিন্তু একটা বড় 
বিপদের সন্ধান মিলবে । মেট্রোর এই বিশাল 
ক্রিয়াকলাপ চলতি সংগ্রহ-পরিবহন- 
্রক্রিয়াকরণ-সরবরাহ শৃঙ্খলাটাকে দারুণ 
বিপদের সামনে ফেলে দেবে। এর সঙ্গে যুক্ত 
অসংখ্য খেটে-খাওয়া মানুষ কাজ হারাবে তা 
বলাই বাহুল্য । এখন যে পদ্ধতিতে পুরো 
্রত্রিয়াটা চলে তা মুলত শ্রম-নির্ভর। অসংখ্য 
ছোট ব্যবসায়ী আর অসংগঠিত শ্রমিক বাহিনীর 
কাধে ভর করে পণ্য পৌঁছে যায় চাষের খেত 
কিংবা ছোট/মাঝারি কারখানার গেট থেকে 


. খুচরো বিক্রেতা এমনকী, গৃহস্থের বাড়ির গেট 


পর্যন্ত! বলা বাহুল্য, এই ক্ষেত্রে বহুজাতিক বড় 


পুঁজির অনুপ্রবেশ ব্যাপক সংখ্যক মানুষকে 
জীবিকাচ্যুত করবে। তবে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবে 


চলতি পাইকারি বাজারগুলির সঙ্গে যুক্ত অসংখ্য 


মানুষ । 
বলা হচ্ছে, মেট্রো এলে নতুন কাজ মিলবে। 
অথচ হিসেব বলছে, এখানে সরাসরি কাজ পাবে 
৩০০ জন, অবশ্য নিরাপত্তা, রক্ষণাবেক্ষণ ও 
পরিবহনে আরও ৫০০জনের “সহায়ক” কাজের 
সুযোগ হরে। অর্থাৎ, ৮০ কোটি ব্যয়ে চাকরি 


জুটবে ৮০০" জনের । সেই এক কোটি টাকা 


বিনিয়োগে মাত্র ১০ জন? এটাই তো স্বাভাবিক, 

র কলেবর বড় করবে । তবে যারা প্রত্যক্ষ বা 
-পরোক্ষভাবে কাজ পাবে তাদের মাইনে যে 
বাজার চলতি দরের থেকে অনেকটাই বেশি, তা 
সহজেই বোঝা যায়। তারই সঙ্গে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত 
কিছু ভাগ্যবান উৎপাদকেরও লক্ষ্মীলাভ হবে 


ক্ষুদ্র শিল্পোৎপাদকের কাছে আশাও করা যায় না। 
উল্টো দিকে, একেবারে ক্ষুদ্র খুচরো ব্যবসায়ীর 


খুচরো ও পাইকারি 
দুটো অর্থ- 

? 
পাইকারি ও খুচরো ব্যবসার বিস্তৃত 
যুক্ত অসংখ্য খেটে খাওয়া মানুষের . 


অসংগঠিত 
প্রক্রিয়া 


এর সঙ্গে 


, রাজ্য সরকারের থেকে আশা করাও বাতুলতা। 


সরকারি মূল দলটির রাজ্য জোড়া আধিপত্য 
থাকা সত্ত্বেও এ-ব্যাপারে কোনও দিশা বা ভাবনা 
_ নেই। আদর্শগতভাবেও দলটি খুবই দুর্বল। অন্তত, 
সাধারণ মানুষের কাছে তেমন কোনও বার্তা তারা 
পৌঁছে দিতে অক্ষম। ছোট/মাঝারি পাইকারি ও 
খুচরো ব্যবসায়ী, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষি আর 
অসংগঠিত ক্ষেত্রের ক্ষুদ্র শিল্পোৎপাদক-_এই 
কয়েক কোটি মানুবকে সংগঠিত .করার কাজ 
রাজ্য সরকারে আসীন মুল দলটির পক্ষে আর 
সম্ভব নয়।ক্ষুত্র উৎপাদক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী আর 
তাদের সঙ্গে যুক্ত করে রাজ্যের বিজ্ঞানী, 
পরযুক্তিবিদ, অর্থনীতিবিদ, সমাজতাত্বিকদের নিয়ে 
'যে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলা দরকার, তা 
রাজ্য সরকারের কাছ থেকে আশা করাও যেন 
পাপ! 
আর সম্ভবত সে-কারণেই রাজ্য সরকার এক 
সম্পূর্ণ বিপরীত পদ্ধতি নিয়েছে। এই উল্টো 
পথের উপরি পাওনা নিশ্চয়ই দিশি বড় পুঁজি 
€যেমন রিলায়েন্স) আর বহুজাতিকের বদান্যতা। . 
না হলে এই দু-দিন আগেই যোজনা কমিশনের . 
সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করা পার্টিটি-ই কেন ডেকে 
আনে বহুজাতিক সংস্থাকে । জনসভায় সোচ্চারে 
বলবে, এমনকী ওয়ালমার্টের মতো পৃথিবীর 
বৃহত্তম খুচরো ব্যবসা সংস্থাকে চাই যেদিও এ- 


নিয়ে-বিতর্ক চরমে উঠেছে), পেপসিকে চাই ।না .. 


হলে, কেনই বা ডেকে আন্বা হচ্ছে রিলায়েন্গকে 
ব্যবসার শৃঙ্ঘলকে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য”! 
_ লেখক বিশ্বভারতীর অর্থনীতির অধ্যাপক 


পাইকারি কিংবা খুচরো বিপণন, পণ্য চলাচলের 
পুরো ব্যবস্থাটাতেই নিজেদের 


আড়তদার-ফোড়েদের দৌরাত্ম্য অন্যদিকে, 
আবার প্রচুর অপচয় হওয়ার আশঙ্কা । ঠিকমতো 
সংরক্ষণ, সময়মতো বিপণন না হওয়ায় মাছ, 
ফল, সব্জি এসবের অনেকটাই নষ্ট হয়। তার 
ওপর মধ্যস্বত্বভোগীদের অত্যাচারে ক্রেতা 
সাধারণ বেশি দাম দিতে বাধ্য হলেও তার খুব 
কম অংশই প্রকৃত উৎপাদকের হাতে পৌছয়। 
এটা কৃষি কিংবা শিল্প পণ্য সব ক্ষেত্রেই সত্য। 

এসব সমস্যার কথা ঢ 


(বিপণন) শৃখখল থেকে ॥ 

করা দরকারণ ॥ 
খুচরো বিপণন, এমনকী ॥ 
পাইকারি 


সরবরাহ 
এই প্রত্যেকটা ধাপেই অনেক দূর পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ 
কায়েম করা যায়। তাই প্রথম কাজই হল ক্ষুদ্র 
কৃষি কিংবা শিল্পোৎপাদক থেতে শুরু করে 
সংরক্ষণ, পরিবহন-এর সঙ্গে যুক্ত শ্রমিক এবং 
খুচরো দোকানদার এদের সবাইকে নিয়ে একটা 
সুসংবদ্ধ বিপণন শৃঙ্খল তৈরি করা । এটা করতে 
গেলে একদিকে যেমন সাংগঠনিক শক্তি 
দরকার, তেমনই চাই বিপণনের সব কণ্টা 
ধাপকে যুক্ত করে সমবায়ের মতো প্রতিষ্ঠানের 
শৃঙ্খল তৈরি করার মানসিকতা-_সাহস। এর 
সঙ্গে জুড়তে হবে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিকেও 
যাতে মহাজনরা মধ্যস্বত্বভোগী হয়ে উঠতে না 
পারে । তবে পুরো ব্যবস্থাটাই অচল হয়ে পড়বে 
যদি না যথেষ্ট পরিমাণে পরিকাঠামোগত 
€যেমন রাত্তাঘাট, সংরক্ষণ-পরিবহন ব্যবস্থা 
ইত্যাদি) এবং প্রযুক্তিগত সাহায্য মেলে । আর 
এখানেই সরকারেরও বড় । 


সংগঠনগুলিকে যুক্ত করা এক বীজ্য-জোড়া 
শৃঙ্খলায়। তবে এই জোড়ার কাজটা তখনই 
সম্ভব যদি সংরক্ষণ ও পরিবহনের যথেষ্ট ব্যবস্থা 
থাকে। সঙ্গেই দরকার এমন প্রযুক্তি যা সম্তা 
অথচ কার্যকরি । এসব করলে পচনশীল পণ্যের 
অপচয়ও কমবে। কিন্তু এত কিছু করার জন্য 
চাই সঠিক দিশ্বা আর সাংগঠনিক কাঠামো। 
রাজ্য সরকারের পক্ষে তা অসম্ভব। তাই 
একটা সর্বনাশা “শর্টকাট” পথ নিয়েছে। প্রযুক্তি, 
পরিকাঠামো, সংগঠন সবই নাকি করে দেবে 
দৈত্যাকার কোম্পানিগুলি। ভাবখানা এমন, 
ছোট উৎপাদক, সরবরাহকর্মী, খুচরো ব্যবসায়ী, 
ক্রেতা সবারই নাকি এতে খুব শ্লাভ। দুনিয়ার 
খেটে খাওয়া মানুষের জন্যই তো একচেটিয়া 
পুঁজি দরকার; পুঁজি এলেই নাকি সবার 
উন্নয়ন? । পু ? ত 
একচেটিয়া পুঁজি অদক্ষ শ্রমকে প্রতিস্থাপিত 
করে, এ তো সবাই জানে। প্রথমত তার 
উৎপাদন প্রক্রিয়া যন্ত্রনির্ভর । আর যতটুকুও বা 


পাড়ার ছোট দোকানি এরা ব্রাত্য । খুব বেশি 
হলে কিছু দক্ষ শ্রমিকের কাজ জুটতে পারে। 
কিন্তু পুরো বিপণন শৃশলে একচেটিয়া 
আধিপত্য প্রতিষ্ঠা হলে যে বিরাট অংশের মানুষ 
কাজ হারাবে তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। 
প্রাথমিকভাবে ধাক্কা খাবে সেই সব ছোট 
শহর আর মফস্বলে জিনিসপত্র সরবরাহ করে। 
কারণ, একদিকে যেমন বহুজাতিক কলকাতার 
পাইকারি বাজারগুলিকে (যেমন শিয়ালদহ, 
বড়বাজার, বেহালা) বড় ধাক্কা দেবে, অন্যদিকে 
আবার আর এক বিশাল সংস্থা রাজ্যের প্রায় 


সংগ্রহ সংরক্ষণ প্রক্রিয়াকরণ - পরিবহন ও 
সরবরাহ এই পুরো প্রক্রিয়াটিকেই তাদের 
সুনাফা লোটার জায়গা হিসেবে বেছে নিচ্ছে। 
অদক্ষ শ্রমিকদের সেখানে খুব একটা জায়গা 
নেই। যন্ত্র-নির্ভর পদ্ধতিতে কিছু দক্ষ শ্রমিকের: . 
হিল্লে হতে পারে। 

মধ্যবিত্ত ক্রেতাকে 'শপিং মল'-এর স্বপ্ন 
দেখানো হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু ধাকাটা তাকেও সহ্য 
করতে হবে। তাজা ফল-মাছ-সবজি এখন 
যতটুকুও বা পাওয়া যায় “মল"-এর ধাক্কায় 
পাড়ার বাজার থেকে সেসব অনেকটাই উধাও 
হয়ে যাবে। মধ্যবিত্তকে হয় বেশি দাম দিয়ে তা 
ওসব মল থেকে কিনতে হবে, নয়তো বা 
নিন্নবিস্তের জন্য পড়ে থাকা বাজারে ভাগ 
বসাতে হবে। সেটা মধ্য বা নিন্নবিশ্ত কারোর 
পক্ষেই সুখকর হবে না। উচ্চবিত্তের রিটেল 
চেন” আর মধ্য ও নিন্নবিত্তের ঘিঞ্জি ফুট'পাথের 
বাজার-_এ দু”য়ের ছ্বন্ব অনিবার্য। 

অন্য একটা গল্পও শোনানো হচ্ছে। বিপণনে 
অতিকায় পুঁজি লগ্মি করলে নাকি ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক 
চাষি আর ছোট শিল্পোৎপাদক ঠিকমতো দাম 
পাবে । কারণ, এভাবে আড়তদারদের আধিপত্য 
কমবে। এর চেয়ে বড় মিথ্যাচার আর হয় না! 
যদি ধরেও নিই যে ফোড়েদের দৌরাত্ম্য কমবে, 
তার জায়গা নেবে একচেটিয়া পুঁজি, একচেটিয়া 
দৈত্যাকার পুঁজি ক্ষুদ্র উৎপাদককে ন্যায্য দাম 
দেবে, তা অর্থনীতির কোন বইয়ে, কোন তত্ব 
লেখা আছে জানতে পারলে বড্ড ভাল হত! 
সম্ভবত মধ্যস্বত্বভোশগীদের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেই 
চলবে অবাধ শোষণ। 

একদিকে রয়েছে উচ্চবিস্ত আব উচ্চ- 
মধ্যবিত্তের জন্য তাজা ফল-সবজি-মাছ আর 
হরেক রকম শিল্পপণ্যের সমাহার । তার সঙ্গেই 
তথাকথিত উচ্চশিক্ষতদের কিছু কাজের সুযোগ 
(আজকাল খবরের কাগজে চোখ রাখলেই 
রিটেল চেন-এ মোটা মাইনের চাকরির গল্প 
পাওয়া যাচ্ছে)। দেশি-বিদেশি বৃহৎ পুঁজির জন্য 
ঢেলে সাজানো হচ্ছে পরিকাঠামো-_অনেকটাই 
করদাতার পয়সায়। অথচ ক'দিন আগেই সংবাদ 
প্রতিদিন পত্রিকার জিব সি 
তুলনামূলকভাবে অনেক ফল-ফুল- 
উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ ও বিপণন সংস্থার 
বাঙালি কর্ণধারকে আফসোস করে লিখতে, 
সরকার যেন তীদের ব্যাপারে যথেষ্ট মনোযোগী 
নয়। হায় উন্নয়ন! ৃ 

€লেখক বিশ্বভাক্তীর অর্থনীতির অধ্যাপক) 


১. দৈত্যাকার সর কোম্পানি হাজার হাজার 
কোটি টাকা বিনিয়োগ করে পাইকারি কিংবা 
খুচরো বাজারে ব্যবসা করতে নামছে। প্রশ্ন হল, 
এরা ফল-মাছ-সবজি সংগ্রহ করবে কীভাবে ঃ তার 
উত্তরও আছে, তৈরি হবে “রুরাল বিজনেস হাব” বা 

গ্রামীণ ব্যবস্াকেন্দ্র। এই কেন্দ্রগুলি শুধু খাদ্যবস্তব 
সংগ্রহই করবে না, কৃষকের চাষে সাহায্যও করবে। 
বীজ, সার, প্রযুক্তিগত.সহায়তা, এইসব আর কী। 
কোন চাষ কতটা, এমনকী 


সমস্যা একটাই, দৈত্যাকার চারে 
মারফত অসংখ্য ছোট চাষির চুক্তির ফলটা কিস্তু 
বিপজ্জনক হতে পারে! 

২. গ্রামীণ কেন্দ্রে পণ্য জড়ো হলে, তা পৌছে 
দেওয়া হবে জেলার মুল বন্টন কেন্দ্রে। জেলায় 
"জেলায় এমন বন্টনকেন্দ্র থাকবে। সঙ্গে থাকবে 
সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ইত্যাদির ব্যবস্থা । এর পর 
প্যাকেটে ভরা কৃষিপণ্য পৌছে যাবে -বড় /মাঝারি 
শহরের আধুনিক খুচরো বিক্রয়কেন্দ্রগুলিতে । এই 
পুরো প্রক্রিয়ায় চলতি সংগ্রহ-সংরক্ষণ-পরিবহন- - 
প্রক্রিয়াকরণ-সরবরাহ ব্যবস্থাটা যে ধাক্কা খাবে, 


মাছ-মাংসের বাজার তৈরির পরিকল্পনা করেছে 
রাজ্যের খাদ্য দফতর । সেগুলি বেসরকারি সংস্থার. 
সঙ্গে যৌথভাবে হওয়ার কথা । অবশ্য রকারি 
সংস্থার স্বাধীনতা থাকবে তাদের পছন্দমতো ব্যবসা 
করার। এই বাজারগুলিতে আধুনিক যোগাযোগের 
সুবিধা, পণ্য-নিলামের বৈদ্যুতিন ব্যবস্থা, পণ্য 
বিনিময়ের উপযোগী ব্যাঙ্কিং সহায়তা, প্রত্রিয়াকরণ 


ও সংরক্ষণের বিপুল সরঞ্জাম হাজির থাকবে । সঙ্গে - 


"এমনকী, কৃষি উৎপাদনের নানারকম উপকরণও 

_ থাকার কথা । রোঝাই যাচ্ছে, এই বাজারগুলির 

. মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ কাচামাল ও খাদ্যপণ্যের " 
ব্যবসা হবে। প্রশ্ন হল, এই বাজারে ফল-মাছ 
সবজি আসবে কীভাবে? 

৪. প্রতিটি বাজারের সঙ্গে যুক্ত থাকবে অসংখ্য 
সংগ্রহকেন্দ্র, যেগুলি অতি গুরুত্বপূর্ণ কৃষি উৎপাদন 
অঞ্চলে গড়ে তোলা হবে। কৃষিপণ্য সরাসরি 
কৃষকদের থেকে কেনার পর ওইসব কেন্দ্রে 
ঝাড়াই বাছাই হয়ে চলে আসবে বারুইপুর, 
বাজারে । এর জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো কিংবা 
যোগাযোগ-ব্যবস্থা তৈরির ব্যয়ভার অনেকটাই 


দুই-ই হবে এ পথে। 


বহন করবে সরকার; বেসরকারি সংস্থা সেসব 
সুযোগ-সুবিধে ব্যবহার করে ব্যবসা করবে। এই 
পদ্ধতিতে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া ও 
হুগলির বিস্তীর্ণ কৃষি অঞ্চল থেকে তারা পণ্য 
সংগ্রহ করতে.পারবে ।অনেক ক্ষেত্রে এই 
কীচাম্বাল, এমনকী সাধারণের ভোগ্যপণ্যও পৌছে 
যাবে প্রত্যন্ত অঞ্চলে । দ্বিমুখী পণ্য বিনিময়েরই . 
সুযোগ পাবে বেসরকারি সংস্থাগুলি। একদিকে * 
কৃষিপণ্য গ্রাম থেকে নিয়ে আসা, অন্যদিকে . 
আধুনিক শিল্পপণ্যের গ্রামীণ বাজারে ছড়িয়ে পড়া 


৫. এইরকমই.একটা প্রান্তিক" বাজার ও তার 


- সঙ্গে যুক্ত সংগ্রহ কেন্দ্রগুলির শৃঙ্খল-এর দায়িত্ব . 


দেওয়া হয়েছে একটি বড় সংস্থাকে । তারাই . 
সরকারের সঙ্গে একযোগে তৈরি করছে 
পরিকাঠামোর শৃঙ্খল। কারা ব্যবহার করবে সেই 
সুযোগ? ূ 

খবরে প্রকাশ্‌, বিশাল বিশাল কয়েকটি সংস্থা । 
এই বিশাল সংস্থাগুলিই তাদের খামার থেকে 


বড়রকমের গলদ আছে! তাই, যদি মেনে নিই, 
একচেটিয়া পুজি সাধারণের থেকেও বেশি শোষণ 
চালায়, তবে এদের ডেকে আনার উদ্দেশ্য নিয়ে - 
সন্দেহ তৈরি হতে বাধ্য। বিশেষত, যখন 
ইতিমধ্যেই বড় পুঁজি ও সরকারি সহায়তা ছাড়াই. 
পণ্য চলাচলের বিপুল শৃঙ্খল তৈরি হয়ে গিয়েছে , 
__ সমাজের চাহিদা মেনেই। [ও 
৬. কলকাতা কি বড় পুঁজির দখলে চলে আসা 
বিশাল পণ্য ব্যবসার একমাত্র গন্তব্য £ অবশ্যই 


কলকাতার এমনকী বর্ধমান, শিলিগুড়ি কিংবা 


মালদহের মতো শহরের) শপিং মলগুলিতে 
পাওয়া যাবে টাটকা ফল-সবজি-মাছ-মাংস। 
কলকাতার উচ্চবিত্ত-উচ্চমধ্যবিত্তের জন্য হাওড়া- 
হুগলি- ২৪ পরগনার চাষিদের দিয়ে তৈরি করিয়ে 
নেওয়া হবে রং-বেরডের নামী-দামি ফল-ফুল- 
সবজি, সঙ্গে আসবে বাঙালির প্রিয় মাছ, এমনকী 


-মাংস। কিন্ত সবটাই কলকাতার €কিংবা-অন্যান্য 


শহরের) উচ্চ শ্রেণির ভোগের জন্য নয়। 
ইদানীং কলকাতার উপকণ্ঠে আর একটা 
এয়ারপোর্ট তৈরির কথা শোনা যাচ্ছে। মুলত, 
মালপত্র পরিবহনের জন্যই তা লাগবে । দ্রুততম 
পরিবহনের মাধ্যমে ফল-ক্ুল-সবজিহমাছ-মাংস 
পৌছে যাবে বিদেশে, যেখানে উচ্চশ্রেণির মধ্যে 
সে-সবের চাহিদা আছে। অর্থাৎ, মূলত সরকারি . 


নেবে তাদের হিসাব মতো পণ্য । তাই, চলতি 
পাইকারি 'বা খুচরো ব্যবসায় বিপজ্জনক শ্রভাব 
ছাড়াও সার্বিক, বিশেষত, ব্যক্তিগত ত্তরে খাদ্য-. 
নিরাপত্তার প্রশ্নটাও উঠে পড়াই স্বাভাবিক। ' 

(লেখক নিশ্বভারতীর অর্থনীতির অধ্যাপক) 


সৌম্য চক্রবর্তী নিয়মেই চলবে, কিন্তু 'বামপন্থী”সরকার কেন যদি ফল-ফুল চাষেব্যস্ত হই, অন্য রাজ্যের 
আমাদের ভুল বোঝানোর চেষ্টা করবেঃমাত্র সরকার/চাষি বসে বসে তা দেখবে এমন ভাবার 
খাদ্যপণ্যের বিস্তৃত বাজারটাকে “সংগঠিত”করার কয়েকটা দৈত্যাকার সংস্থা খাদ্যপনোর বাজারে কি কোনও কারণ আছে?সারা দেশেই চলবে/ 


জন্যই নাকি রাজ্যে দেশি-বিদেশি বড় 
পুঁজিপতিদের ডেকে আনা হচ্ছে। খেত-খামার 
থেকে কৃষিপণ্য সংগ্রহ, তার পর তো ঝাড়াই 
বাছাই, প্রক্রিয়াকরণ, “প্যাকেজিং করে বড় শহর 
ও মফস্বলের পাইকারি বা খুচরো বাজারে বিক্রি। 
এই পুরো প্রক্রিয়াটাকেই সুসংবদ্ধ ও "আধুনিক" 
করা দরকার। তাই চাই বড় বড় বিনিয়োগ। 
এমনটাই রাজ্যের কর্মকর্তাদের দাবি। 


কিন্ত “শপিং-মল" /“ফুড-বাজার+ -এ উচ্চবিত্ত, ূ 


উচ্চ-মধ্যবিত্তের জন্য টাটকা ফল-ফুল-সবজি- 
মাছ-মাংস পৌছে দেওয়া ছাড়াও এর আর একটা 
উদ্দেশ্য স্পষ্ট করে বলা হচ্ছে না। তবে, বিচ্ছিন্ন 
দু'একটা খবরকে মেলালে পুরো ছবিটা পেতে 
অসুবিধা হয় না। 
এমনভাবে পরিকাঠামো 
কলকাতা শহরে বিপুল পরিমাণ খাদ্যপণ্য 
আনা যেতে পারে। চারপাশের 
উচ্চ ফলনশীল জেলাগুলি থেকে প্রতিদিন 


ঠিকঠাক পৌছে যাবে টাটকা ফসল। এর পুরোটাই 


কলকাতার জন্য, তা ভাবলে ভুল হবে। সম্ভবত, 
এই জোগানের সবচেয়ে বড় লক্ষ্য প্রথম ও দ্বিতীয় 
শ্রেণির মধ্যেও এসবের যথেষ্ট চাহিদা আছে। তাই 
কলকাতার কাছেই নতুন এয়ারপোর্ট তৈরির কথা 
নাকি হচ্ছে যার একটা মূল কাজ হবে পচনশীল 
পণ্যের দ্রুত পরিবহন। . 

কিন্ত এসব কোনও বিচ্ছিন্ন ষড়যন্ত্র নয়। 
বিশ্বায়নের নিয়ম মেনেই তা হচ্ছে। প্রাকৃতিক 
কারণেই আমাদের রাজ্য তথা দেশ ফল-ফুল- 
সবজির বিপুল ভাণ্ডার হতে পারে, যে-সুযোগ 


সাজানো হচ্ছে যাতে | 


আধিপত্য বিস্তার করতে পারলে চাষি বা সাধারণ 
ক্রেতা কেউই পার পাবে না। এটা তো অর্থনীতির 
স্নাতক সুরের ছাত্রই বুঝিয়ে দিতে পারে। এও 
বোঝা সহজ, খাদ্যপণ্য চলাচলের সঙ্গে যুক্ত 
অসংখ্য মানুষের কর্মচ্যুতি ঘটবে। 

তবে অন্য একটা বড় ভয়ও আছে। বিশ্ববাজারে 


দিয়ে অর্থকরী ফসল চাষ করিয়ে নিতে চাইবে। 
এমনকী, সাময়িক ভাল দামের আকর্ষণে কোণঠাসা 
ছোট চাষিও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে কর্পোরেটের সঙ্গে 
চুক্তিতে চাষ মেনে নিতে পারে। সেক্ষেত্রে নিজের 
খাদ্যের জোগানটা আর তার হাতে থাকবে না। 
এমনটা রাজ্য জুড়ে হতে থাকলে সামগ্রিক 
খাদ্যভাগ্ডারেও টান পড়বে। উল্টো যুক্তি আসতে 
পয়সা পাব তা দিয়ে অন্য রাজ্য থেকে চাল কিনব। 


অনেক উন্নত” দেশেই নেই। তাই এখানে 
তুলনামূলকভাবে সহজে- সততায় ফলানো রং- 
বেরঙ্ের কৃষিপণ্য দেশের সঙ্গে বিদেশের 
বাজারেও চড়া দামে বিক্রি করতে পারলে প্রচুর 
মুনাফা করা যাবে। এটাই বড় পুঁজির আকর্ষণের 
মূল কারণ । বিশ্বায়িত খাদ্য-বাজারে ব্যবসা করার 
লোভ, বিপুল মুনাফার হাতছানি, এসব কি বড় 
ক্রমাগত মুনাফার খোঁজ-_ ব্যবসা বাড়ানোর 
চেষ্টা। 

কিন্তু ভাবখানা এমন, বড় কপ্পোরেট) পুঁজিরও 
একটা সামাজিক দায়িত্ব আছে, তাই যেন তাদের 
এ-রাজ্যে ডেকে আনা হচ্ছে। আড়তদার/ 


এটা তো একজন চাষির ক্ষেত্রেও খাটে। বড় 
সংস্থাকে ফুল্মাছ বেচে যে আয় হবে তা দিয়ে 
বাজার থেকে চাল-ডাল-তেল কিনে নিলেই হল। 
কিন্তু বাজারে যে সব সময় চাল-ডাল পাব, তার 
গ্যারান্টি আছে তো? সবচেয়ে বড় কথা-_ তা 

প্রথমত, বুঝে নেওয়া দরকার, ফল-ফুল-সবজি- 


চলছে এই “শস্যের বৈচিত্রায়ন”। তাই রাজ্যে খাদ্য 
ঘাটতি হলে অমনি অন্য রাজা থেকে তা পেয়ে 
যাব এই ভুল ধারণা একপেশে অর্থনীতি চিন্তার 
ফল। 

একইরকম ভ্রান্ত যুক্তির উপর দাড়িয়ে এমনকী 
এও বলা হচ্ছে, বিশ্বায়িত' মুক্ত বাজারে দেশের 
খাদ্য নিরাপত্তা নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার নেই। 
ভারত ফল-ফুল-সবজি-মাছ-মাংস বেচবে, তার 
বদলে শস্য কিনে নেবে খোলা বাজারে। কিন্তু এটা 
বহু চর্চিত বিষয়, দেশের খাদ্য নিরাপত্তা এমনকী, 
সামরিক নিরাপত্তার থেকেও বেশি জরুরি, তাকে 
বাজারের হাতে ছেড়ে দেওয়া যায় না। এইসব 
যুক্তি-তর্ককে পাত্তা না দিয়ে এক ধাক্কায় ডেকে 
আনা হচ্ছে দেশি-বিদেশি বড় পুঁজিকে। 

অন্য দিকে, রাজ্যের এই ছবিটার সঙ্গে অদ্ভুত 
মিল লালুপ্রসাদের রেল পরিকল্পনার। ভারতীয় 
রেলের ৭৫ হাজার স্টেশনে নাকি সবজি কাউন্টার 
হবে। সেখানে: চাষিরা ফসল বেচতে পারবে। 


ফসলের সংরক্ষণ এমনকী, প্যাকেজিংয়ের দায়িত্বও : 


রেলের । কিন্ত এই ফসল কিনে, সংরক্ষণ করে রেল 


করতে আসছে, বড় বড় দেশি-বিদেশি : 


কোম্পানি_- তারা কিনে নিতে পারবে এই 
সবজি/ ফল। ভাড়ার বিনিময়ে রেল মারফতই সে 
সবের পরিবহন হবে। এতে রেলের নাকি বিরাট 
লাভ। 

এই কাউন্টার গুলিতে পাওয়া যাবে উন্নত বীজ, 
সার।তা ছাড়া, কী চাষ_- কেমনভাবে, সে- 
বিষয়েও পরামর্শ মিলবে । তাই চাইলে চাষিকে 
দিয়ে বাজার অনুযায়ী ফসলও ফলিয়ে নেওয়া 
যেতে পারে। এটা তো বকলমে চুক্তি চাষের 
সুযোগ! 

আর সবচেয়ে যেটা অভিনব, এই সব কাউন্টার 
থেকে. সবজি কিংবা ফল যদি কেউ দেশের 
বন্দরগুলিতে নিয়ে যেতে চায় বিদেশে রফতানির 
উদ্দেশ্যে, তবে তা শুধু স্বাগতই নয়, সেক্ষেত্রে পণ্য 
মাসুল কম লাগবে । চমতকার! ব্রিটিশ আমলে 


মাছ-মাংস তাড়াতাড়ি বেচতেই হবে, দু-একদিনের 
বেশি তা টিকবে না। তাই খাদ্য-নিরাপত্তা আর 
হাতের মধ্যে রইল না।বড় কোম্পানি ঠিক সময়ে 
ঠিকঠাক দামে এসব কিনলে তবেই আয় হবে, 
তবেই খাবার কেনা যাবে। কে বলে দিল এসব 
“গ্যারান্টি”? . 

দ্বিতীয়ত, সবাই ধান-গম-ডাল- তিল চাষ থেকে 


ফোড়েদের দৌরাত্ম্যে চাষি ফসলের ঠিকমতো দাম 
না পেলেও ক্রেতাকে তা বেশি দামে কিনতে হয়; 
অন্যদিকে, প্রযুক্তির অভাবে বিপুল পরিমাণ 
কৃষিপণ্য নষ্ট হয়। এসব সামলাতেই নাকি বড় 
বিনিয়োগ দরকার প্রশ্নটা এখানেই, পুঁজি তো তার 


সরে গেলে চুক্তি চাষের ধাকায়/ আকর্ষণে) ও 
সব আনতে হবে বাইরে থেকে, আঞ্চলিকভাবে 
মিলবে না। অঞ্চল বা রাজ্যের বাইরে যে পাওয়াই 
যাবে তার নিশ্চয়তা কী? লাভের আশায় আমরা 


রেলের পণ্য মাসুলে ঠিক এমনটাই ছাড় মিলত। 
ইংল্যান্ডের শিল্পের প্রয়োজনে কাচামাল আমাদের 
দেশের অভ্যন্তর থেকে বন্দরে নিয়ে গেলে ভাড়া 
কম, অথচ উল্টোটায় ভাড়া বেশি! সে-তো করা 
হয়েছিল ইংরেজ 'প্রভু'দের জন্য।কিন্ত আজ? 
কাদের জন্য এই বিপুল শসা বৈচিত্রায়ন, কেন 
কলকাতার কিংবা বিদেশের খাদা-পণ্যের বাজার 
ধরার জন্য ডেকে আনা হচ্ছে দেশি-বিদেশি 
বহুজাতিকদের ! আমাদের কিন্তু ইতিহাস থেকে 
শিক্ষা নেওয়া উচিত। . 
€লেখক বিশ্বভারতীর অর্থনীতির অধ্যাপক) 
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ণ থেকে প্রকাশিত । কলকাতা : প্রতিদিন প্রকাশনী লিমিটেডের পক্ষে সৃপ্ভয় বোস কর্তৃক বি এল পাব্রিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মু 
কর্তৃক দর্পণ পারিকেশনস প্রাঃ লিঃ, ৩ মাইল, সেবক রোড, শিলিগুড়ি ৭৩৪০০৮ থেকে মুদ্রিত ও সিটি প্লাজা কমপ্লেক্স, ৩য় তল, সেবক রোড, শিলিগুড়ি ৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত। ফোন 
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রাজ্যে শিল্পায়নের পক্ষে সওয়াল করতে 
গিয়ে গ্রাম কিংবা মফস্বলের চাওয়া- 
পাওয়াগুলোকে বারবার সামনে.নিয়ে আসা 
হচ্ছে।বলা হচ্ছে, রাজ্যের গ্রামাঞ্চলে শিল্প 
পণ্য ও পরিষেবার বিরাট বাজার তৈরি 
হয়েছে। আর এই চাহিদাই শিল্পপতিদের 
র অন্যতম প্রধান কারণ। 
অন্যদিকে, গ্রাম-মফস্বলের এই বিস্তৃত 
বাজারে 'আধুনিক' পণ্য - পরিষেবা. 
পৌছলে ক্রেতাসাধারণ লাভবান হবেন। 
তাই পশ্চিমবঙ্গে শিল্পায়ন দরকার। 

ভোক্তার পরিতৃপ্তি তো এখন রাজ্য 
সরকারের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিন্ত প্রশ্ন 
হল, কোন ভোক্তার সন্ষ্টি? সমস্ত ভোক্তা 


শিল্পায়ন প্রক্রিয়ায় কি এক শ্রেণির ভোক্তার 
পরিতৃপ্তির সঙ্গে অন্য এক শ্রেণির 
উৎপাদকের স্বার্থের সঙ্ঘাত হতে পারে? 
এসব প্রম্ম ভেবে দেখা দরকার । 
এ তি রাজ্যের 
বাজার হয়েছে, তা 
কসিত্ি। সরকারি রিপোর্টে (৭330, 
2004-05) : দেখেছি, এমনকী খাদ্য- 
নিরাপত্তার নিরিখেও আমরা দেশের অন্যান্য 
রাজ্যের তুলনায় অনেক পিছিয়ে আছি। 
সারা বছর কয়েক মাস দু'বেলা পেট ভরে 
..খেতে পায় না, এরাজ্যেও এমন পরিবারের 
সংখ্যা প্রতি হাজারে ১০৬! যদি ধরেও নিই, 
আমাদের গ্রাম ও মফস্বলে পণ্যের মোট 
চাহিদা বেড়েছে, তবু এই হিসাব থেকেই 
এটা স্পন্ট সবার ক্ষেত্রে তা মোটেই সত্যি 


কি একটাই শ্রেণিভুক্ত? তা ছাড়া, এই. 


গ্রামীণ বিশিল্লায়নেই আধু 
শিল্পের বাজার তৈরি হয় 


এসেছে। উৎপাদন বৃদ্ধির কারণে সম্পন্ন 


-ফসলটুকুর উপরেও বাড়তি কিছু থাকছে। 


সেই উদ্ৃত্ত কৃষিপণ্য বিক্রি করতে পারলে 
তবেই জোটে বাড়তি আয়। যেসব কৃষক 
করে নিতে পারে তারা নিশ্চয়ই এই বাড়তি 


ফসল কিনবে না। অর্থাৎ উদ্ধৃত ফসল তৈরি 


করা পরিবারগুলোকে পণ্য বেচতে হবে 
অকৃষি ক্ষেত্রে যুক্ত মানুষদের । অন্যভাবে 
বললে, অকৃষি ক্ষেত্রে কর্মরতদের হাতে 
যথেষ্ট আয় থাকতে হবে, যাতে তারা উদ্ৃত্ত 
শস্য কিনতে পারে। 

অকৃষি ক্ষেত্রের (যেমন শিল্প পরিষেবা) 
বাড়ে। ফলে তৈরি হয় ফসলের চাহিদা । 
এতে চাষিরও লাভ। শুধু কৃষি পণ্যের এক 
তরফা উৎপাদন বৃদ্ধি হলেই কৃষকের আয় 
বাড়ে না।কৃষির সঙ্গে অকৃষিকেও 


নয়। ১২ লক্ষ পরিবারের সম্বৎসর দু'বেলা 
পেট ভরা খাবার জোটে না, তারা আধুনিক 
পণ্য কিনবে কীভাবে? আসলে সবার 
ক্রয়ক্ষমতা মোটেই বাড়েনি। 

এখন প্রশ্ন হল, যাও-বা বেড়েছে, তা এল 
কোথা থেকে? গত আট-ন'য়ের দশকে 


সমানতালে বাড়তে হয়, তবেই কৃষির আয় 
বেড়ে পণ্যের বাজার তৈরি হয়। . 
আমাদের ফসল রাজ্যের বাইরে বিক্রি 
হয় ঠিকই, কিন্ত সেটা একটা ছোট অংশ। 
বেশিরভাগ্নটাই কেনে রাজ্যের অকৃষি 
ক্ষেত্রে যুক্ত ভোক্তারা । এটাই প্রমাণ করে, 
১১৯১৪১৪৯১৪১ 


যার খবর আমরা তেমন একটা রাখি না। না 
হলে চাষির হাতে টাকা এল কোথা থেকে, 
কোথা থেকেই-বা_ (আধুনিক) পণ্য- 
পরিষেবার বাজার তৈরি হল? 

শহরে বড় শিল্প নেই ঠিকই, কিন্তু এ- 
রাজ্যেরই গ্রামে আর মফস্বলে একটা বড় 
অকৃষি ক্ষেত্র গড়ে উঠেছে__ গ্রামীণ শিল্প 
তার মধ্যে প্রধান। এভাবে গ্রামীণ অকৃষি 
আয় বাড়ায় ফসলের চাহিদা তৈরি হচ্ছে। 
চাষির হাতে কিছু বাড়তি টাকা আসছে। 


3 এটাই নাকি শিল্পায়নের একটা ভিত্তি প্রশ্ন 


হল, চাষিকি এই'আয় জমিয়ে রাখছে? 
নিশ্চয়ই নয়। এই টাকা দিয়েই কিনছে 
শিল্পপণ্য ও পরিষেবা-_ যা এই রাজ্যের; 
গ্রামাঞ্চলের অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানে: 
তৈরি হয়, এই রাজ্যের লক্ষ লক্ষ স্বনিযুক্ত। 


থেকে তেমন কোনও সাহায্য ছাড়াই। কৃষি! 
অকৃযি ক্ষেত্রকে জোগাচ্ছে উদ্ৃত্ত ফসল ও 
বাজার। উল্টোদিকে, অকৃষি ক্ষেত্র কৃষককে » 
সাহায্য করছে ফসলের বাজার তৈরি আর " 
শিল্পপণ্য ও পরিষেবার জোগান দিয়ে। 
যদি “আধুনিক” শিল্প তার পণ্য ও 
পরিষেবা নিয়ে মফস্বল ও গ্রামের বাজার: 
ধরতে উঠেপড়ে লাগে, তবে যা ঘটবে তা। 
বিশিল্পায়ন ছাড়া কিছুই নয়। “আধুনিক” 
পণ্যের ধাক্কায় গ্রামীণ অকৃষিক্ষেত্র চরম: 
বিপদের সম্মুখীন হবে। শিল্পের বাজার '. 
আছে, এটা বলে বড় কোম্পানিগুলোকে শর 
ডেকে আনা মানে গ্রামীণ অকৃষিকে 
প্রতিস্থাপিত করা_ অসংখ্য মানুষকে « 
রা করা । “আধুনিক' পণ্য এলে € 
5 কিন্তু লক্ষ লক্ষ ক্ষুত্র ৷ 

উৎপাদকের । আশী করি, “সরকারি' 
তাত্বিকরা এসব ভেবে দেখবেন। 
৯১১০৩০৪১১ 


1 
1 
১ 
| 
1 
7 


৩ এছ শিট 2 পাটি পাতি 


. দুঃখজনক। কারণ, যতই ক্রটি থাকুক না কেন, সয়াজতান্ত্িক প্রক্রিয়া যা 
আমরা সোভিয়েত ইউনিয়ন (১৯৩০-৫০) বাচিনে (১৯৫০-৭০) দেখেছি 
তার সঙ্গে কোনওতাবেই চলতি ঘটনার তুলনা চলে না। 
« সরকারি/ বেসরকারি পার্থক্য বাদ দিলেও অন্য একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 


বেশি কিনবে কৃষিপণ্য-_শস্য, অন্যান্য খাবার।তা ছাড়া কৃষিজ নগদ শস্য 


(০89 ০০৮) সাধারণের ভোগ্যপণ্য তৈরিতে শিল্পের কীচামাল হিসাবেও 


ব্যবহার হবে। | 

' কৃষিপণ্যের চাহিদা বাড়লে চাষি ফসলের জন্য ভাল দাম পাবে 
আরও নিবিড়ভাবে চাষ করতে উৎসাহিত হবে। ফসলের বিপুল চাহিদা 
ছোট ও প্রান্তিক চাষিকে যুথবদ্ধ হতে___সমবায়িত হতে উদ্ু্ধ করবে। এক 
ফসলি জমি বহু ফসলি হবে সমবায়ের উদ্যোগে ও সরকারি সহায়তায়। 
ফলে, চাষের কাজও বাড়বে।চাষের সঙ্গে যুক্ত মানুষের আয় বাড়বে। 
সেই বাড়তি আয় দিয়ে আবার শিল্পপণ্য কেনা হবে। এভাবেই একটা 


: অর্থন্লীতিক আবর্ত ক্রমাগত বড় হতে থাকবে। কৃষি ও শিল্পের সামঞ্জস্য 


নিযুক্ত মোচন সমবায়িত খামারে যুক্ত চাষির-_সকলের লাত। সম 
কর মানুষের স্বার্থ একই সূত্রে বাধা। বিশেষ করে, শিল্প-শ্রমিক ও কৃষি- 


বরং এই সর উচ্চকোটির মানুষের ভোগ্যপণ্য-_ শিল্পে তৈরি বিলাস্রব্য 
ও দামি ফসল যেমন, রংবেরঙের ফুল-ফল-সবজি এ সবের চাহিদা 
বাড়বে তাই, একদিকে যেমন পুঁজি নিবিড় বিলাস প্রস্তুতকারী শিল্প 
গড়ে উঠবে-__যেখানে কর্মসংস্থান খুব কম অথচ বিশাল মুনাফার সু 


অন্যদিকে আবার কৃষিকে ঢেলে সাজানো হবে যাতে উচ্চবিত্তের 


: সহজেই উন্নত বীজ, সার, যন্ত্রপাতি পেতে পারে, আধুনিক সংরক্ষণ - 


ফুল-ফল-সবজি-মাছ-মাংসের চাহিদা মেট্রে। তাই ফসলের বৈচিত্রায়ণ 
দরকার সমস্যা হল, এই বৈচিত্রায়ণে অনেক বেশি পটু বড় চাষিরাই যারা 


দামি ফসল ফলানো ছোট স্বাধীন চাষির পক্ষে বেশিদিন সম্ভব নয়। অবশ্য 
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সংবাদপত্র, টিভি চ্যানেল সর্তত্রই এখন বড় খবর হিসেবে হাজির নন্দীগ্রাম 
নিয়ে সর্বদলীয় বৈঠক। যুযুধান রাজনৈতিক দলগুলো মুখোমুখি বসে 
আলোচনা করে সমস্যা মেটাবে, এটাই আশা করা হচ্ছে। কিন্তু যাদের নিয়ে 


এই বৈঠক সেই নন্দীগ্রামের- মানুষরা আলোচনার আবর্তে অনুপাস্থিত। 
ভাবখানা এমন, সর্বদলীয় বৈঠকে যা ঠিক হবে তা “সবাইকে বুঝিয়ে দেওয়া 
হবে” তা হলেই শান্তি আস্ে+' 


কোনওভাবে যুক্ত, প্রাথমিকভাবে হলেও ক্ষতিত্রস্থ, তাদের কাছে নিয়ে যাওয়া 
দরকার ূ 


রকার। 

এটা বিশেষভাবে জরুরি, কারণ, এই তথাকথিত শিল্পায়ন প্রক্রিয়া অসংখ্য 
মানুষকে উদ্বাত্ত করতে পারে--তাদের কাজ থেকে উচ্ছেদ হয়ে যেতে হতে 
পারে। যদি কোনও তাত্বিক বলেন, এই উচ্ছেদ সাময়িক প্রক্রিয়া তবে তার 
সপক্ষে সমস্ত যুক্তি-তথ্য প্রমাণ সব.মানুষের মতামতের জন্য জানাতে হবে। 
শেষ বিচারে ক্ষতি বা লাভ তো ওইসব মানুষেরই। | 
আসলে, উপর থেকে বৈঠক করে উন্নয়ন, বিষয়ে সব কিছু ঠিক করে 
ফেলা তারপর “বুঝিয়ে বলা'--এসবের মুল ভিত্তিটা লুকিয়ে আছে চলতি 
অর্থনৈতিক তত্ব চর্চায়। প্রতিষ্ঠিত অর্থনীতির তত্বে এমনটাই বলা হয়, যেখানে 
অনেক মানুষের স্বার্থ জড়িত সেখানে একমাত্র সরকারই বাইরে থেকে সব 
কিছু ঠিক করে দিতে পারে--কোনটা উন্নয়ন/কোন পথে উন্নয়ন -এইসব। 
কারণ, অনেকে মিলে একটা সমাধানে পৌছনো সম্ভব নয়, অনেকের স্বার্থ 
ঘট৭]| একটা সুত্রে বাঁধা/সূত্রায়িত করা উচিৎ নয়, এটা নাকি শৃঙ্খল! সে-সব করতে 
»1০%| গেলে ছন্দ বাড়বে, কোনও পথ পাওয়া যাবে না। 

কিন্তু সে তো স্বার্থের কথা! ব্যক্তিগত স্বার্থ নিয়ে চলা এক একটা মানুষ 
স্বার্থপরের মতো শুধু নিজের ভালটুকু দেখবে, এটাই সেই. অর্থনীতি চর্চার 
দি ভিত্তি-সেই তত্ব্ের ভিন্তি। যেহেতু মানুষ স্বার্থপর, সে শুধুমাত্র নিজের কথাই 
] ভাবে। তাই, কোনও যৌথ সমাধানে পৌছনো তার পক্ষে নাকি অসম্ভব। কিন্তু 
এই ভাবনায় একটা কথা ভুলে যাওয়া হয়--মানুষ ব্যক্তিস্বার্থ নিয়ে চললেও 
শেষ পর্যন্ত সে সমাজবদ্ধ জীবনে অভ্যস্ত । মানুষই এই সমাজ তৈরি করেছে_ 
ব্যক্তি-মানুষ সমাজের নিয়মে নিজেকে বেঁধেছে। সমাজের সব বাধনই শৃঙ্খল 
শয়! বরং যৌথতা সেই সামাহিকতার ভিন্তি। পারস্পরিক দেওয়া-নেওয়া 
সামাজিক হয়ে ওঠার প্রত্রিয়া। এই ফৌথতার-ব্যক্তিস্বার্থের বাইরে গিয়ে 
সামাজিক হয়ে ওঠার--ক্ষমতা”/বোধ মানুষের আছে। তাই, মানুষ শুধুমাত্র 
ব্যক্তিস্বার্থই দেখবে, এটা ভেবে নেওয়া কি ঠিক। 
এখানেই আদর্শের ভূমিকা । মানুষের সামাজিক বোধকে সজাগ করে তোলা 

গেলে, ব্যক্তিস্বার্থের উধধর্ব উঠে সামাজিকভাবে উন্নততর .জীবনের ভাবনা 
গু সেও ভাবতে পারে। এটা তো তার সামাজিকতাই প্রমাণ করে। কিন্ত উপর 
ঞ্ 
ধর 
1 


থেকে চাপিয়ে দিয়ে নয়, সামাজিক প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়েই তাকে সর্বব্যাপী 

করে ফুটিয়ে তোলা দরকার । তাই উন্নয়ন সংক্রান্ত সব ভাবনা-চিন্তা বিশেষ 
3 করে সমাজের তথাকথিত নিচুতলার মানুষের কাছে নিয়ে যেতে হবে! সেই 
পন চিন্তা মানুষ নিজের রোধ/অভিজ্ঞতা দিয়ে বিচার করে দেখবে। এভাবে 
ঙ্ সমাজের শেষস্তর পর্যন্ত দীর্ঘ বিতর্কের অবকাশ দিতে হবে। এটা উচ্চকোটির 
র্‌ মানুষের ভুল ধারণা--তার নিজের তৈরি করা ধারণা-যে, নিচের তলার মানুষ 
র্‌ কোনওভাবেই নিজের ভাল বোঝে না। অথচ, একটা অঞ্চলের মানুষ তার 
/ নিজের জায়গার সম্পদ এবং প্রয়োজন সম্পর্কে সচেতন। দরকার শুধু নানান 
$ অঞ্চলের মধ্যে সমন্বয় সাধন। উপর তলার” মানুষের উন্নয়ন ভাবনা পনিচের 
) তলার মানুষের কাছে অচল মনে হতেই পারে। তাই শুধু দল বা বুদ্ধিজীবী 
& মহলেই নয়, সবস্তরে বিতর্ক জরুরি। ঃ 


তবে শাসকরা বা সমাজের উপর তলা” সে সব চায় না; তারা উন্নয়নকে 
নিজের সুবিধে মতো সাজিয়ে নিতে চায়। তাই উন্নয়ন নিয়ে সমাজের সর্বত্র 
ঃ বিতর্ক হবে, এটা করতে গেলেও প্রবল লড়াই দরকার । সমাজের তথাকথিত 
: নিচ তলাকে সে লড়াইয়ে জিততে হবে। অধিকার সে এমনি পাবে না। না 
. হলেই, সর্বদলীয় বৈঠক, আর তারপর শুধু “বুঝিয়ে দেওয়া”। 


-শিল্পায়নে কৃষির আয় 
বাড়বে তোঃ তথ্য অন্য 
কথা বলছে 


চি ই ভরা টিরিজা রাজ রাত 
কিছু টাকা আসবে আর আয় বাড়লে কৃষিপণ্যের চাহিদা বাড়ে, ফলে শিল্পায়নে চাবিরও লাভ। 
অর্থাৎ, আধুনিক্‌ শিল্প হলে ফসলের অভ্যন্তরীণ বাজারটাও নাকি চাঙ্গা হবে, তাই চাষির আয়ও 
বাড়বে । এমনটাই দাবি। 

আর এই একই যুক্তিতে বারেবারেই দেশের অন্য কয়েকটা রাজ্যের উদাহরণও টানা হচ্ছে। 
কর্নাটক, মহারাষ্ট্র কিংবা তামিলনাডুতে শিল্পায়ন হওয়ায় সেখানকার চাষিরাও নাকি ভাল আছেন। | 
শিল্পায়নে কৃষিপণ্যের বাজার বেড়েছে, ফলে ফসলের দাম পাওয়ার সমস্যাও কমেছে। এমনটাই 
প্রচার করা হচ্ছে।কিস্ত এসব বলার সময় হাজার হাজার চাষির আত্মহত্যার ঘটনাগুলো চেপে 
যাওয়ার চেষ্টা চলছে। বলার চেস্টা হচ্ছে, “ওগুলো বিচ্ছিন্ন ঘটনা”।কিস্তু নিচের সারণিতে চোখ 
বোলালে এটা বুঝতে মোটেই অসুবিধে হয় না যে, কর্নাটক, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ুর চাষিরা 
একেবারেই ভাল নেই। শিল্পায়ন “ধামাকা” তাদের ছুঁতে পারেনি। বেঙ্গালুরু, মুম্বই আর চেন্নাই- 
এর রোশনাই বেড়েছে মাত্র। 

এটা হওয়াই স্বাভাবিক । কারণ, আধুনিক শিল্পে তো প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থান খুবই সামান্য; ব্যাপক 
সংখ্যক মানুষের আয় বাড়বে কীভাবে? তাই, কৃষিপণ্যের চাহিদা বাড়ার প্রশ্নই ওঠে না। আধুনিক 
বড় শিল্প-সংলগ্প অসংগঠিত ক্ষেত্রে পরোক্ষ কর্মসংস্থান হয় ঠিকই, কিন্তু সেখানে আয় এত কম 
যে ফসলের চাহিদা তেমন একটা বাড়ে না। না হলে চাষি, বিশেষ করে, ছোট চাষি অন্ধকারেই 
থেকে যায়। শিল্পায়নের হ্যালোজেন তাকে আলোকিত করতে পারে না। আসল কথাটা হল, 
ব্যাপক সংখ্যার দরিদ্রঅভুক্ত মানুষগুলোর হাতে কাজ দিতে পারলে তবেই ফসলের চাহিদা 
বাড়তে ভানিয় ভার রাডুরে সহরের বির ভাবতেন! 


লৌম্য চক্রবর্তী 


তথ্যসূত্র ৪₹- এন. এস. এস. ও ভোরত সরকার) রিপোর্ট : ৪৯৭; ডিসেম্বর ২০০৫। 


রা সারণির দিকে চোখ ফেরালে দেখব, তিনটে রাজ্যের প্রায় এক শ্রেণির চাষির তুলনাতেই এ- 
"রাজ্যের অবস্থা ভাল! বিশেষ করে, একেবারে ক্ষুদ্র চাষি (জমির পরিমাণ : ০১-.৪০ হেক্টর) ও 
বড় চাষি জেমির পরিমাণ : ৪.০১-১০ হেক্টর) বাদ দিলে এ-রাজ্যের বাকি চাষি-পরিবারগুলোর 
গড় মাসিক কৃষি-আয় অন্য তিনটে রাজ্যের সাপ্রেক্ষেই বেশ বেশি । অথচ, আমাদের নাকি 
কর্নাটক, মহারাষ্ট্র, তামিলনাভুর মতোই শিল্পায়ন করতে হবে, রীতিমতো কম্পিটিশন করে; 
তাতেই নাকি কৃষিভিত্তি আরও সুদৃঢ় হবে! কিন্ত তথ্য যে অন্য কথাই বলছে। তাহলে কি আমরা 


তর গু এ ঘ 


এ তি এ ০ 


৮) 


্ী 


»৪ নি এ রি 


[ কৃষিতে পিছন দিকে হাঁটবঃ অন্যদিকে, সাম্প্রতিক রিপোর্ট বলছে, এ-রাজ্যের আনাচে কানাচে রী 

ছড়িয়ে আছে অনেক আমলাশোল । এ-এক বিচিত্র-বৈপরীত্য! অর্থনীতিবিদদের কেউ কেউ বি 
7. বলছেন শিল্প এলে এইসব হতদরিদ্র মানুষেরা কাজ পাবেন; তাতে সার্বিক আয় বাড়লে চাষিরও ইতি 
,  লাভ।কিস্তু এযে অলীক কল্পনা! আধুনিক শিল্প এদের কাজ দেবে, এটা অসম্ভব। বসান 
পু -এ-সব কারণেই প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, আঞ্চলিক শিল্প তেমন একটা নেই তবুও কৃষিতে আয় ক্লাস 
[পশ্চিমবঙ্গে বেশি হল কীভাবে ? শহরে বিড় শিল্প নেই ঠিকই, কিন্ত এ রাজ্যের ক্ষুত্র-মাঝারি শিল্প | ।মরা 
[ ও পরিষেবা ক্ষেত্রের যে যথেষ্ট প্রসার ঘটেছে তার অনেক প্রমাণ চারিদিকে ছড়িয়ে আছে-_- জল? 
7 সরকারি তথ্যও আছে। অথচ, সেই বিশাল ক্ষেত্রের দিকে কোনওদিনই সরকারের তেমন নজর য়ে ছুট 
[. নেই।সব মিলিয়ে এক কোটির কাছাকাছি মানুষ ওইসব ক্ষুদ্র শিল্প ও পরিষেবা উদ্যোগগুলোর |, ১রে,হে 
7. সঙ্গে যুক্ত। এই শিক্প-পরিষেবা ক্ষেত্রের সঙ্গে কৃষির যোগাযোগও খুবই নিবিড় । অসংগঠিত ও ক্ষুত্র [৮ রগ 
বর. শিল্প, পরিষেবা আর কৃষি-_ এই তিনটি ক্ষেত্র মিলে €ষ মিথস্ক্িয়া চলেছে গত আট ও নয়ের | পীছে € 
»  - দশকে, তাতেই কৃষির আয়ও বেড়েছে। আসলে, এই বিরাট অকৃষি ক্ষেত্রই কৃষির অভ্যন্তরীণ নফুলে 
ট বাজার তৈরি করেছে। আবার উল্টোদিকে, কৃষিক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত কয়েক কোটি মানুষকে হচুপব 
তত. জুগিয়েছে কৃরি উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় মাল-মসলা-যন্ত্রপাতি আর সত্তা ভোগ্য-পণ্য। ভে 
র্‌. - আধুনিক শিল্প আমদানি করে কৃষির আয় বাড়ানোর পরিকল্পনা আদতে এক সর্বনাশা প্রক্রিয়ার নন 
রর 


জন্ম দিতে পারে। এসবে কৃষির আয় তো বাড়বেই না, উপরস্ত গড়ে ওঠা বিরাট ক্ষুদ্র শিল্প ও 
পরিষেবা ক্ষেত্রের সমূহ বিপদ হবে। তাতে কিন্তু কৃষিরও বিপদ ! 


আমাদের রাজ্য সরকার শিল্পায়নের যে গল্পটা ঢাক-ঢোল পিটিয়ে প্রচার করছে 
তার একটা অধ্যায় এই রকম: বড় আধুনিক শিল্প হলে কারখানার বাইরেও 
একটি কর্মযজ্ঞ তৈরি হবে। চারপাশে গড়ে উঠবে শহর, নানারকম কাজের 
সুযোগ আসবে । বাজার-দোকান লাগবে, পরিবহনের পরিষেবা লাগবে। এরকম 
আরও কত কী। সবজি বিক্রি, দোকানদারি, অটো/ভ্যান/রিকশা চালানো । তা 
ছাড়া বাড়িতে বাড়িতে কাজের লোক লাগবে-_ নানা কাজের মিস্ত্রি লাগবে। 
এমনকী বড় শিল্পের টানে যন্ত্রপাতির ছোট ছোট পার্টস আর কীচামালের চাহিদা 
হবে। সে সব তৈরির কাজ জানলে জুটতে পারে স্বনিযুক্তির সুযোগ । এমনটাই 
প্রচার চলছে। | 

এর সমর্থনে হাজির করা হচ্ছে অন্য কিছু রাজ্যের উদাহরণ, পুনে, চেন্নাই 
কিংবা গুরুগাওয়ের গল্প। বলা হচ্ছে, তামিলনাড়ু, মহারাষ্ট্র, কর্নাটকে শিল্পায়ন 
হওয়ায়, বড় শিল্পের বাইরেও বাকি অনেক কাজ তৈরি হয়েছে। রাজ্য সরকার 
তাই রীতিমতো বিজ্ঞাপন দিয়ে বলছে, শিল্প এলে শুধু শহরেরই নয় গ্রামের 
ছেলেমেয়েরাও স্বনির্ভর হওয়ার সুযোগ পাবে। চাষ তেমন আয় দিচ্ছে না, তাই 
কৃষক পরিবারের ছেলেমেয়েরাই উন্মুখ অকৃষি ক্ষেত্রে কিছু করার জন্য । তারা 
কৃষির বাইরে গিয়ে ছোটখাট ব্যবসা, স্বনিয়োগ ভিত্তিক ক্ষুত্র শিল্প করতে চাইছে। 
ভাল কথা। কিন্তু সরকারের দাবি, সেটা করতে গেলে আমাদের নাকি 
তামিলনাডূ-কর্নাটক-মহারাষ্ট্রের পথে হাটা ছাড়া গতি নেই। ও পথেই হাটতে 


হবে, বরং আরও জোরে! সেখানে নাকি শিল্পের জোরেই প্রাম/মফম্বমলের, ' 


অকৃষিতে প্রচুর কাজ। তাই চাষি পরিবারগুলি চাষ ছাড়াও নাকি অন্যান্য ব্যবসার 
অনেক সুযোগ পাচ্ছে। 
রাজ্যের কর্ণধাররা এসব প্রচার করছেন। মাঠে-ময়দানে, ঠাণ্ডা ঘরের 
সেমিনারে, কিংবা স্কুল/কলেজে বক্তৃতায় এসব বলছেন__ লিখছেন। কিন্ত তথ্য 
যে অন্য কথা বলছে!! গত কিস্তির লেখায় (সংবাদ প্রতিদিন, ৬/৬/০৭) 
দেখেছিলাম, পশ্চিমবঙ্গে কৃষি-আয় তামিলনাডু, কর্নাটক, মহারাষ্ট্রের থেকে 
বেশিই । এটা প্রায় সব শ্রেণির চাষির ক্ষেত্রেই সত্যি। সেরকমই কৃষক-পরিবারের 
অকৃষি ক্ষেত্রের ছোট ব্যবসা থেকে পাওয়া আয়ের হিসাবটাও রাজ্য সরকারের 
গল্পটাকে গুলিয়ে দিতে পারে! ছেলে-ভোলানো গল্পে বাদ সাধছে এই সব তথ্য 


মোটেই সাহাধ্য করেনি। শিল্প হলে শহর হবে, সেখানে ছোটখাট ব্যবসার 
সুযোগে চাবি-বাড়ির ছেলে বা মেয়েটা নিজের পায়ে দীড়াবে, এটা গল্পই থেকে 
গিয়েছে-_ অর্থনীতির তত্বের গল্প, কিন্তু বাস্তব হয়ে ওঠেনি। . 

বরং পশ্চিমবঙ্গের কৃয়িতে খানিকটা যা উন্নতি আট-ন*য়ের দশকে কুয়েছে, 
তার উপর ভিত্তি করেই একেবারে ক্ষুদ্র থেকে বড় চাষি পরিবার অকৃষি ক্ষেত্রে 
বেশ কিছু কাজকর্ম-ক্ষত্র স্বনিয়োগ ভিত্তিক শিল্প কিংরা পরিষেবা) খুঁজে নিয়ে 
উন্নতি করেছে। এই গ্রামীণ ও মফস্বলের ক্ষুদ্র ও অসংগঠিত শিল্প-পরিষেবা ক্ষেত্র 


উন্নয়ন রিপোর্ট, ২০০৪+-ই বলছে, কৃষি উন্নতির উপর নির্ভর করে এই অকৃষি 
ক্ষেত্র এতটাই গতিশীল যে নয়ের দশকে এটাই শ্ক্পের ৭ শতাংশ বার্ষিক বৃদ্ধি 
এনেছে; অথচ এই সময়ে সংগঠিত ক্ষেত্র প্রায় বাড়েইনি! 
অর্থাৎ, রাজ্যে যে কৃষিভিত্তিক শিল্পায়ন ইতিমধ্যেই ঘটেছে এবং তা যে যথেষ্ট 
শক্তিশালী তা সরকারের কর্ণধাররা ভালই জানেন। অন্যান্য রাজ্যের তথ্যগুলিও 
তাদের অজানা নয়। তবুও তারা উন্নয়নের আষাঢ়ে গল্প শোনাচ্ছেন__আধুনিক 
শিল্পায়নে নাকি চাষি পরিবারের দারুণ লাভ! 
ও €লেখক বিশ্বভারতীর অর্থনীতির অধ্যাপক) 


. 5১ শা শপাশিকিিল 


ভি ইত 


কনিকা জো রতভিটা দান 
অস্বস্তিকর হতে পারে তা হয়তো তারা ভেবে দেখছেন না। মুখ্যমন্ত্রী 
তার সাম্প্রতিক পার্টিপুর্তিকাতেও সেরকম কিছু কথা উল্লেখ করেছেন। 
শিল্পের পক্ষে জোরদার সওয়াল করতে গিয়ে বলা হচ্ছে, 
পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বেড়েছে; অন্যান্য অনেক 
রাজ্যের থেকেই তা বেশি। গ্রামের মানুষের খরচ করার ক্ষমতা বাড়ায় - 
শিল্পপণ্যের চাহিদা তৈরি হয়েছে। এখন নাকি, মোটর সাইকেল, 
মোবাইল ফোন, ছোট গাড়ি, মানুষ এসকই চাইছেন । তাই আধুনিক শিল্প 
দরকার । শিল্পায়নের দাবিতে মিছিল-মিটিং চলছে । : 
সমস্যা হল, এই যে তত্ব দেওয়া হচ্ছে তা অর্ধসত্য-_“অম্বথামা হতৃ, 
ইতি গজ*-র মতোই তা বিপজ্জনক । তথ্য হয়তো ঠিকই, কিন্তু গল্প 
বলায় গণগ্ডশোল আছে। তথ্যর দিকে তাকালে দেখব, সত্যিই রাজ্যের . 
কৃষকদের ক্রয়ক্ষমতা বেশি । তথাকথিত শিল্লোন্নত রাজ্য মহারাষ্ট্র, 
তামিলনাড়ু কিংবা কর্নাটক-_-এতসব শিল্প এনেও বিশেষ সুবিধা করতে 
পারেনি । এই লেখার সঙ্গে সারণী সেকথাই বলছে।এ-রাজ্যের সব 
শ্রেণির চাষি পরিবারেরই মেহারাষ্ট্রের একেবারে ছোট জমি মালিকদের .. 


তথ্য সূত্র :এন এস এস ও ভোরত সরকার) রিপোর্ট : ৪৯৭ 
ডিসেম্বর ২০০৫ ূ 


- বাদ দিয়ে) খরচ করার প্রবণতা অন্য রাজ্যের তুলনায় ভাল । - 

এ থেকেই বলা হচ্ছে, রাজ্যের শিল্পপণ্য দরকার-_তাই নাকি 
শিল্পায়ন দরকার । ব্যাপারটা একটু বুঝে নেওয়া উচিত। সরকার সবদিক 
ভেবে দেখেছে তো! প্রশ্ন হল, চাষি পরিবারের খরচ তো বেশি, কিন্ত 
তার রসদ আসছে কোথা থেকে? তার মানে নিশ্চয়ই রাজ্যের কৃষক 
পরিবার পিছু আয় তুলনায় বেশি । অন্য রাজ্যের শিল্পায়ন/উন্নয়ন (?) 
চাষির আয় তেমন একটা বাড়ায়নি। পরের প্রশ্নটাই হতে পারে, শিল্প 
ছাড়াই চাষের আয় এ-রাজ্যে বেশি হল কীভাবে? এখানেই সরকারি 
গল্ষে বড় ফাক। 

কৃষির আয় বেশি হতে গেলে ফসলের যথেষ্ট বিক্রি দরকার; আর 
সেটা হতে হবে অকৃষি ক্ষেত্রে। চাষির খরচ তো আর সব মিলিয়ে 
কৃষিক্ষেত্রের আয় বাড়াতে পারে না। পশ্চিমবঙ্গে কৃষি আয় বেশি 
মানেই-তার অকৃষিও শক্তিশালী, না হলে ফসল কিনছে কারা; রাজ্যের 
ভে ৪ 
' ক্ষেত্রের (যেমন গ্রামীণ 'শিল্প-পরিষেবা) খানিকটা অগ্রগতি হয়েছে। 
সেখানে আয় বেড়েছে। তাই সেখানেই বিক্রি হচ্ছে ফসলের সিংহভাগ । 
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' উল্টোদিকের প্রত্রিয়াটাও খুবই জরুরি । অকৃষি ক্ষেত্র যে 
জিনিনপত্র তৈরি করছে তার সবটা নিশ্চয়ই ওই ক্ষেত্রেই ব্যবহার হচ্ছে 
না।বরং, বেশিরভাগটাই কিনছে কৃষি ক্ষেত্রের মানুষ। আর ঠিক সেই 
[ কারঘেই তো পশ্চিমবঙ্গের কৃষি পরিবারের ভোগব্যয় অন্য রাজ্যের 
| তুলনায় বেশি । চাষি পরিবার ফসল বিক্রি করে যা পাচ্ছে, তা দিয়ে 
;. গ্রামীণ শিল্পপণ্য কিংবা মফস্বলের ছোট কারখানায় তৈরি হওয়া রকমারি 
-জিনিস কিনছে। অন্যদিকে ওই উদ্বৃত্ত ফসলের জোরেই টিকে আছে 
রাজ্যের অকৃষির সঙ্গে যুক্ত কোটি কোটি মানুষ । এই ক্ষেত্র হয়তো 
ততটা 'ল্লযামারাস” নয়, কিন্ত বিরাট এবং বিস্তৃত। 
কৃষি-অকৃবি মিলে রাজ্দের যতটুকু উন্নতি হয়েছে তার অনেকটাই ' 
মানুষের বেঁচে থাকার-__পথ খুঁজে নেওয়ার অদ্যম ইচ্ছায়--সরকারের ,. 
কৃতিত্ব তাতে সাম্ুন্যই । অগচ, সরকার কৃষি-অকৃষির_ সেই 
বট থেকে বড়লোকের শিল্পায়ন 
আমদ্রানি করে। 


এক৯তকক ৩ তক তত জজ এক ৯৯৪৩৯৪৯৬৩৬৬ ৯৯৮৯৯৯৯৯৯৬৯ ৪৯৯৯৩৯৯৯৯৬৯৬৯৯৯৯৯৩ 


শিল্পায়নের সেকাল একাল” 
দু'য়ের তফাত অনেক 


সৌম্য চত্রন্ৰতী 


প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ভাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের জন্মদিন 
পালন নিয়ে বিতর্কে শিল্পায়ন সংক্রান্ত কিছু প্রশ্ন 
উঠে আসাই স্বাভাবিক । এই বিতর্ক শিল্পায়নের 
সেকাল-একাল নিয়ে  প্রশ্নগুলিকে ঝালিয়ে 


নে 


সরকারি রা দুপুর সি গ্যাসের উদ্বোধনে সুখী বষানচন রা 


শিল্পও এগিয়েছিল। বিদেশি সরকারের পুঁজি 
লগ্লি হলেও সেখান্বে সরকারি নিয়ন্ত্রণ ছিল 
যথেষ্ট শক্ত। | 

দেশি-বিদেশি পুঁিপতিরা।তারা কোনও. 
সরকারি নিয়ন্ত্রণ মানতে নারাজ। যেখানেই জমি 
চাইবেন, সেখানেই তাদের কারখানা করার 
জমি দিতে হবে, কোনও বাছ-বিচার চলবে না। 
কোন চুক্তিতে তারা জমি নেবেন, সাধারণ 
মানুষ তা জানতেও পারবে না! সরকারি 
নিয়ন্ত্রণ তো দূর অতভ্ত, তথ্য জানার 


হয়েছিল। বলা হয়েছিল, শিল্প হলে শিল্পের 
শ্রমিক-কর্মচারী থেকে শুরু করে চাষি, কৃষি- 
শ্রমিক সবারই লাভ। সেকালের শিল্পায়নে তাই 
কর্মসংস্থান তৈরি ছিল অন্যতম প্রধান লক্ষ্য । 


বড় ” শিল্প হলেও সেই শিল্পে সরাসরি 
(কারখানার ভিতরেই) কতটা কর্মসংস্থান তৈরি 
হবে, তা ছিল একটা প্রধান আলোচনার বিষয়। 
কর্মসংস্থান. তৈরির একটা অন্তত রূপরেখা 
ছিল। সরকারের অন্যতম প্রধান কর্তব্য ছিল 


কর্মসংস্থান তৈরি । কারণ, শিল্পে সরাসরি কাজ 
পেলে বহু মানুষের ক্রুয়ক্ষমতা বাড়বে । ফলে, 


উৎপাদনকারী থেকে শুরু করে ছোট-মাঝারি 
চাষি সবার. লাভ।শত সমস্যা সত্বেও এই 
“শিল্প-পরিকল্পনা'কে আজকের চাপিয়ে দেওয়া 
শিল্পায়ন ধামাকা'র সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা উচিত 
নয়। 

. এখন কর্মসংস্থান তৈরির সব.দায় যেন 
বেসরকারি পুঁজির। এটা নাকি পুঁজির সামাজিক 


অধিকারটুকুও নেই তাই পাঁচ-ছয়ের দশকের 
শিল্পায়ন আর এখনকার কর্পোরেটাইজেসন্‌এ 
বিস্তর ফারাক। 

সরকারি/ বেসরকারি ফারাকটা ছাড়াও. 
আরও একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তফাৎ এই দুই 
শিল্পায়ন প্রক্রিয়ায় রয়েছে, যা চোখ এড়িয়ে 
যেতে পারে না। নেহরু-মহলানবিশ-বিধান 
রায়ের শিল্পায়ন ম্লোগানের একটা বড় জায়গা 
ছিল এটাই-- বড় শিল্প হলে তার টানে অসংখ্য 
ছোট-মাঝারি শিল্প হবে যারা একদিকে বড় 
শিল্পকে - জোগাবে উৎপাদন সামশ্রী আর 
অন্যদিকে, তৈরি করবে. দৈনন্দিন, ব্যবহারের... 
সাধারণ ভোগ্যপণ্য।আবার ' সবমিলিয়ে: 
শিল্পায়নের ধাকায় সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা ২ 


বাড়াতে হবে । ফলে, চাষও আয় দেবে। চাষি 
লাভবান হবেন। আবার চাষ বাড়লে, কৃষি- 
শ্রমিকেরও ব্রয়ক্ষমতা বাড়বে। এভাবেই শিল্প- 


৪০ ৯৬ কর্মসংস্থান হবে বেসরকারি 
বড় পুঁজির মর্জিমাফিক। পুঁজির লক্ষ্য যে 
কর্মসংস্থান তৈরি নয়, আমরা সবাই জানি। 
আধুনিক বড় বেসরকারি সংস্থায় ব্যবহার হবে 
অত্যাধুনিক প্রযুক্তি, সেখানে কর্মসংস্থান 
- সামান্যই । উচ্চকোটির, অল্প কিছু তথাকথিত 
দক্ষ শ্রমিকের সেখানে আনা-গোনা। আর 
কারখানার বাইরে বিশাল অসংগঠিত ক্ষেত্রু। 
তার দায়িত্ব কে. নেবে? তাদের না আছে 
ঠিকমতো আয়.না, চাকরির নিরাপত্তা কিতবা 
সামাজিক সুরক্ষা । তাই, এই শিক্পায়নে ব্যাপক 
অংশ ম্লানুষের আয় তেমন বাড়বেই না। আর 
. তা না হলে চাষের. সঙ্গে যুক্ত কেটি কাটি 
উন্নয়ন অসম্ভব । - 
বিধান রায়ের শিল্পায়ন যেমন ব্যাপক 


।. বেকারি দূর করতে পারেনি ।তৈরি করেছে - 


কটা ছেটি মধযবি্ শ্রেণি। তেমনই বুদধবাবুর 
শিল্পায়নও প্লোগান-সর্বন্ব না, হয়ে পড়ে! 
স্লোগান আর ব্যাপক মানুষকে জড়িয়ে তিলে " 
তিলে গড়ে তোলা সার্বিক উন্নয়ন-_ এ"্দুটো 
তো আর এক নয়! 


আশা করি, পাঠক ভুল বুঝবেন না। 
বিয়ের বর-কনে উচ্চশিক্ষিত উঠতি 

প্রফেশনাল। বেসরকারি বহুজাতিকের কর্মী। 

সঙ্গী-সাথীরাও চকচকে সব ছেলেমেয়ে 


ভাল লাগছিল এদের চলন-বলন। তবে প্রথম 


খটকাটা লাগল বর-কনের সাজ-পোশাকে। 
সেই একেবারে সেকেলে কায়দা, খানে 
কোনও খুঁত রাখা চলবে না। বিউটি পার্লারের 


লাগছিল। হঠাৎ মনে হল, আরে, এটাই তো 
সিনেমায়, টিভি সিরিয়ালে, পত্র-পত্রিকায় 
দাঁড় করানো আদর্শ জেনারেশন নেক্সট ! নব্য 
আছি”। পাঠক ক্ষা্রবেন1 12 ও ১ 

একটা সয়: 2.2 যখন 
সামন্ততান্ত্রিক/জমিদারি রাজত্ব চল্ত। ছোট 
ছোট প্রায় বিচ্ছিন গ্রাম নিয়ে গড়ে উঠত এক 
একটা সমাজ, তার অর্থনীতি-রাজনীতি- 
সংস্কৃতি ও সামাজিক জীবন। সারা বছর 


দুদিনের জন্য কষ্ট ভুলে থাকার চেষ্টা। তবে 
সেখানে কে) সংস্কারের অত্যাচার ছিল 
প্রবল। মানুষ খানিকটা বাধ্য হয়ে, খানিকটা 
ভয়ে সেসব মেনে নিত। তার জীবনে তো 
অন্য কোনও দিশা ছিল না। 

আশ্চর্যের বিষয়, আজকের তথাকথিত 
উচ্চশিক্ষিতরাও সেসব মেনে নিতে দ্বিধাঘিত 
নয়। কু-আচার, অপচয় এসব নিয়ে তারা . 
যেন মোটেই ভাবিত নয়। ভাবখানা এমন, 
অন্য জায়গায় বিপ্লব ঘটালেও এক্ষেত্রে তারা 
তথাকথিত '্ট্রাডিশন” ভাঙতে নারাজ। এটাই 
নাকি আদর্শ। কিন্তু “মডার্ন আর “ট্রাডিশন'- 
এর টানাপোড়েনে আঘাত পাওয়ার, ভিতরে 


যৌথ পরিবার ভাঙছে, ক্ষুদ্র ক্ুত্র দ্বীপের 
মতো বাচছে একক পরিবার । মানুষ সভাউতে 
ভাঙতে একা হয়ে পড়ছে একেবারে । তবে 
কেন এই অপচয়, বহিরঙ্গের চাকচিক্য ? 
জীকজমকের আড়ালে একক স্বার্থপর ব্যক্তি 
মানুষকে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা ? ব্যক্তিতান্ত্রিক 
সমাজের চোরাক্রোতঃঅথচ, সেকেলে কুঁ- 
আচার ভাঙার সাহস নেই। কেন এমন 
হবে 


যে পেশাদাররা ভূখা মানুষের মিছিল 


কথা ভাবতে হবে । কু-আচারের মোড়ক নয়, 
স্বাধীন মনন-সুস্থ জীবনের উপর ভিত্তি করে 


. এক নতুন সামাজিকতা নির্মাণ করতে হবে। 


নাইট ক্লাব, ডিক্কোথেক, মল-কালচার-এর 
সামাজিক অপচয় থেকে অনেক দূরে তাকে 
যেতে হবে। 

বিয়ের অনুষ্ঠানটিকে যদি স্মরণীয় করে 
রাখতে হয়, তাকে যদি সত্যি সামাজিক করে 
তুলতে হয়, তবে জীকজমকের সবরকম 
অন্পচয়ের উল্টোদিকে এমন কিছু করুন যাতে 
বৃহত্তর সমাজের উপকার হয়। এ মরসুসের 
এক-একটা বিয়ে হয়ে উঠুক এক-একটা 
বানভাসি পরিবারের একটু বেঁচে থাকার 
আশ্বাস। চেস্টা করলে মানু কী না পারে ! 


- ধারণাটা অনেকটা এমন, জং ধরে 


সৌম্য চক্রবর্তী হে হযে পভ সারে নিভু 
বাজ | 
বেসরকারি বড় পুঁজির উদ্যোগে শিল্পায়ন আর হবে না-ই বা কেন। যেখানে ব্যক্তির 


করার যে ধুম পড়েছে তার পিছনে একটা 
দক্ষ নয়। সরকারি অফিস কিংবা কারখানা 


' মানেই নাকি সামাজিক অপচয় । অভিযোগ, 


- সেখানে কর্মীদের মনোযোগ নেই। তা ছাড়া 
: সরকারি এমন কিছু ক্ষেত্র আছে, সেগুলি 
তা আর দুর্নীতির 
আখড়া । তাই বেসরকারি বৃহৎ & 
পুঁজির শরণাপন্ন হওয়া। কিন্তু 

প্রশাসন তো আর ডকে তুলে দেওয়া 
যায় না। তাই 'ডু-ইট-নাউ” ল্লোগান। 


' যাওয়া সরকারি প্রতিষ্ঠানে [ই 
- পরিবর্তনের হাওয়া আসবে। 
_ ম্লোগানেই সব ক্লান্তি ঝেড়ে সরকারি 
' অফিস - কলেজ - বিশ্ববিদ্যালয় - 
হাসপাতাল - কারখানা নতুন কাজে | 
মেতে উঠবে। ্ 
কিন্তু এটা কি বড্ড বেশি চাওয়া হলে 
গেল না!“ডু-ইট-নাউ” তো বটে, কিন্তু 


মুনাফার পাহাড় গড়বে শ্রমিক (এমনকী 
ভোক্তা)-কে শোষণ করে, আর সেখানকার 
কর্মীরা ইদুর. দৌড়ে নামবে শ্রেফ আরও 
বেশি আয়, আরও বেশি ব্যক্তিগত 


কোনও ধরনের মুক্তির আশ্বীস সামাজিক 
স্তরে নেই, সেখানে সামাজিক হয়ে লাভ 
কী। সমাজ মানে তো শুধু পরিবার, কিংবা 
কোনও “পার্টির বশংবদ হয়ে চলা। বৃহত্তর 
সমাজের থেকে সরকারি কর্মী-শিক্ষক- 


গিয়েছে। আর আমাদের এই রাজ্যে তো 
তার একমাত্র দায় নাকি চলতি সরকারকে 
টিকিয়ে রাখা । কিন্তু কেন? সেই উত্তরটাই 
গত তিন দশকে সম্ভবত গুলিয়ে গিয়েছে। 
এক সময়ের সামাজিক আন্দোলন- 
সামাজিক দায়বদ্ধতা যে আদর্শকে প্রতিষ্ঠা 
দিয়েছিল, অসংখ্য মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছিল 
নতুন কিছু গড়তে, সে-সব আজ উধাও হয়ে 
গিয়েছে। তাই সব স্তরেই আজ দিশাহীনতার 
সমস্যা। 

একদিকে যখন চরম দিশাহীনতা- 
নৈরাশ্য, অন্যদিকে ডেকে আনা হচ্ছে পুঁজি- 
কেন্দ্রিক বাজারের 'াজর-লাঠি”_- 
নিয়োগ/বিতাড়ন হাতিয়ার।কাজ করলে 
পয়সা-পণ্য-প্রতিপত্তি, আর পুঁজির মতে 


“ডোনেশান”-এ (সেটাই তো স্বাভাবিক), 
কর্পোরেট কর্মীর নাকি যুক্তি হবে বস্তুতান্ত্রিক 
ভোগে, আধুনিক পণ্যের ব্যবহারে । অথচ 
সমাজের যত দায় সরকারি কর্মীর! 
চারপাশে চলবে ভোগ-সর্বস্বতা, ব্যক্তি- 
কেন্দ্রিকতার নিয়ম, যার জামা-জুতো- 
মোবাইল-গাড়ি দামি তারই কদর; আর 
সরকারি কর্মী কৃচ্ছসাধন করবে, তা হয় না। 

ঠিক সেই কারণেই দিশাহীন সরকারি 
কর্মীর ভিতরে জন্ম নিতেই পারে নানারকম 
অসুখ, সামাজিক ব্যাধি। ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ 
উঠতে পারে আমলাতীন্ত্রিক। সেখানে যেন 
ব্যক্তির আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠিত হয় ক্ষমতা 
আস্বাদনের মধ্যে দিয়ে । অন্যদিকে ব্যক্তিগত 
-ভোগ-সর্বস্বতার লোভ চরিতার্থকরতে 
ব্যক্তি-মানুষ দুর্নীতির আশ্রয় নিতে পারে। 
আর যার এই দুই-এর সুযোগ বা স্পৃহা 


তেমন “দক্ষ” না হতে পারলেই আবর্জনা 
হয়ে যাওয়া-- অসংগঠিত ক্ষেত্রের 


মরণপণ লড়াই ।বাজারের এই অসুস্থ 
প্রতিযোগিতার পরিমণ্ডলের বিপরীতে 


একমাত্র শর্ত তো তাকে আদর্শগতভাবে 
উদ্বুদ্ধ করা। তাকে সরকার, পার্টিকিংবা 
ভোগসর্বস্বতার বাইরে নিয়ে বৃহত্তর 
সামাজিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করা। 
“মগজ ধোলাই" নয়, বৃহত্তর সামাজিকতাকে 
খুঁজে নিতে তাকে সাহায্য করা মাত্র। এমন 
আর্থ-সামাজিক পরিমণ্ডল তৈরি করা, যাতে 
সরকারি কর্মী তার কাজের প্রাসঙ্গিকতা 
খুঁজে পায়। একমাত্র তা হলেই স্রকারি 
কর্মীর উদ্যোগ সামাজিকভাবে দক্ষ ও 
অর্থপূর্ণ হতে পারে। শুধু প্লোগান-দিয়ে তা 
হয় না।-প্রয়োজন সার্বিক আর্থ-সামাজিক 
পরিকল্পনা তৈরির রাজনৈতিক সদিচ্ছা। 


কপিল গলার, 
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গতানুগতিক বাংলা 
সিনেমা থেকে মানবিক 


সৌভাগ্য হল। দেখতে দেখতে কিছু কথা মনে আসছিল সেগুলি “সংবাদ 
প্রতিদিন'-এর পাঠকের সঙ্গে ভাগ করে নিতে এই লেখা । হয়তো কিছুটা 
অনধিকার চর্চাই। | 

প্রথমেই বলা উচিত, প্রায় কোনও রকম প্রথাগত প্রশিক্ষণ ছাড়াই কেউ 
ওইভাবে একটার পর একটা ছবিতে বিচিত্র সব ভূমিকায় অভিয় করে যেতে 
পারেন, তা নিজে চোখে না দেখলে বিশ্বাস করাই শক্ত । কত বিচিত্র 
অনুভূতির প্রকাশ দেখলাম, সাধারণ-অসাধারণ চরিত্রগুলি যেন জীবন্ত হয়ে 
উঠল শ্রেফ অভিনয় গুণে । অনেক ছবিই শুধু অভিনয়ের জোরে উতরে 
গেল। গল্প বা পরিচালনায় হয়তো তেমন মুন্সিয়ানা নেই, প্রযুক্তিও খুবই 


ষ্ঠ ইং 
ঠি 1 চি 


ছয়-সাতের দশকের. নায়ক ছবিতে শর্মিলার মুখোমুখি উত্তমকুমার 
এইসব ছবি এত জনপ্রিয় হল কেন?সিনেমায় বৃহত্তর সমাজের সমস্যা প্রায় 
অনুপস্থিত। পারিবারিক জটিলতার বাইরে সামজিক টানাপোড়েনের ছবি 
প্রায় নেই বললেই চলে। মনে হবে, যতটুকু যা সমস্যা তা ব্যক্তিগত বা 
অথচ, ছয়-সাতের দশক তো একটা উত্তাল সময়। সমস্ত পৃথিবীর-দেশ- 
আমাদের রাজ্য সর্বত্র ভাঙা-গড়ার খেলা চলছে। যুবসমাজ নতুন স্বম্মে 
বিভোর হয়ে ঘর ছাড়ছে। সে সবের কোনও ছাপই তেমনভাবে ওই 
সিনেমাগুলিতে নেই। নিতান্ত নারী-পুরুষ সম্পর্ক-কেন্দ্রিক বেশিরভাগ 
সিনেমা । তবু কেন এত জনপ্রিয়তা? সে কি শুধুই অভিনয় গুণে? 

অভিনয় নিশ্চয়ই একটা বড় কারণ। তবে তার বাইরেও সম্ভবত আরও 
কিছু আছে, যা মধ্যবিত্ত বাঙালিকে আকর্ষণ করেছে। নিতান্ত সাদামাঠা 
সিনেমাগুলিতে ইতি-উতি ছড়িয়ে রয়েছে মানবিকতার দুর্মূল্য কিছু ছবি। 
মানবতাবাদের কিছু ছোয়া এখানে ওখানে খুঁজে পাওয়া যাবে অতি সাধারণ 
গল্পের মধ্যেও । বিলাস-বৈভবের বিপরীতে মানুষের ব্যক্তিগত সততা, 
ত্যাগ, মানবিকতা, সহমর্মিতা এগুলিই বড় করে দেখানোর চেষ্টা হয়েছে 
প্রায় সব সিনেমায়। 

কখনও নায়ক নিছক উপকারের নেশায়-_এমনকী, অনটনের মধ্যেও 


উত্তমকুমার একজন “আইডল” হয়ে উঠেছেন। মৌলিক মূল্যবোধগুলিকে 
মুর্তকরে তোলাতেই তার মাহাত্ম। সেখানেই তার অভিনয়ের সার্থকতা । 
অতি সাধারণ মানুষের চরিত্রে মৌলিক গুণগুলির প্রকাশ আমাদের অভিভূত 
করে । সাধারণ ছোট ছোট মানুষের এইভাবে অ-সাধারণ হয়ে ওঠা আমাদের 
আকর্ষণ করে। 

হয়তো এভাবেই এসেছে সামাজিক সমস্যার ছাপ। বিস্তের দত্তের তুলনায় 
সাধারণের নিষ্ঠা ও সততাকে অনেক উপরে স্থান দেওয়া হয়েছে। ছয়- 
সাতের দশকের সমস্যা- জর্জরিত মধ্যবিত্ত বাঙালি পেয়েছে কিছুটা হালকা 
হওয়ার অবকাশ । হয়তো তাকে খানিকটা ঠকানোই হয়েছে, বলা হয়েছে 
ব্যক্তিগত ত্যাগেই মুক্তি,। তরু বলব, ওই মানবিক গুণের সমাহারকে প্রাধান্য 
দেওয়া অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ । বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে ওইসব. 'সিনেনা 
খানিকটা আনমনা হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে। 

অথচ, আজ যখন আমাদের মধ্যবিত্তের জীবন অনেক সাবলীল 
হয়েছে__আমরা যখন নাকি বিশ্ব নাগরিক হতে চলেছি, তখনই আমাদের 


চলেছে বীভৎস “ভায়োলেন্স”-এর চর্বিতচর্বণ। উত্তমকুমারের য় 

সিনেমার সঙ্গে আজকের গতানুগতিক বাংলা সিনেমার বোধহয় এটাই 
সবচেয়ে বড় তফাত। ভয়ঙ্কর আগ্রাসী ব্যক্তিগত ক্ষমতার কুৎসিত প্রদর্শনী 
চলছে। দুষ্টের দমনের একমাত্র উপায় যেন ব্যক্তিগত ক্ষমতার অনাবশ্যক 
প্রতিষ্ঠা: খুনের বদলা খুন, মারের বদলা মার। গতানুগতিক সিনেমা থেকে 
মানবিক গুণগুলি কোথায় হারিয়ে গিয়েছে। 


বিনা পয়সায় দুঃস্থের চিকিৎসা করেছে, বিপদে-আপদে সহায়, সহযাত্রী .. 
হয়েছে, কখনও বা গানের প্রতি দায়বদ্ধতায় বিপুল সম্পত্তি ছেড়ে অন্যের ... 
বাড়ির গাড়ি চালিয়েছে। আর এভাবেই বাঙালি মধ্যবিত্তের কাছে .- 


সমসাময়িক ' 


বিস্মৃত স্বাধীনতা-সংগ্রামী রমেশ আচার্য 


সৌম্য চক্রবর্তী 


8 বহু বিপ্লবীর আত্মত্যাগের 
সাক্ষী হয়ে আছে 
ভারতের স্বাধীনতা 
আন্দোলনের ইতিহাস। স্বাধীনতার লক্ষ্যে 
মুষ্টিমেয় মানুষই পাদপ্রদীপের আলোর 
এসেছেন। অথচ, বহু বিপ্লবী তাদের যোগ্য 
সম্মান না পাওয়ার হতাশা নিয়ে পৃথিবী 
থেকে চলে গিয়েছেন। আমরা তাদের খবরও রাখি না। 
এর বাইরেও অনেক নেতা ও কর্মী ছিলেন, যাঁরা 
আত্মজীবনী লেখেননি, প্রচারের আলোয় আসেননি, 
কারও কোনও সাহায্য নেননি। নতুন সমাজ গঠনের 
কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে না পারার যন্ত্রণা নিয়েই হয়তো 
জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন। এমনই একজন আজীবন 
প্রতিস্পধী মানুষ ছিলেন রমেশচন্দ্র আচার্য। 

রমেশ আচার্যর জন্ম ১৮৮৭ সালে। প্রথম জীবনে 


মন 


«এ 


হাগিঅআঞ্ছ 


আও আঅর্ঠতে এস 


রী ৯2 
উস স্রিঞঞ্প লি আ এঠন্র এ 


ছিলেন বিপ্লবীদের অন্যতম সংগঠন অনুশীলন সমিতির 
প্রথম সারির নেতা, আর প্রথম বিশ্বযুদ্ধ- পরবর্তী সময়ে 
অন্যান্য বেশ কিছু নেতৃস্থানীয় বিপ্রবীর মতো তিনিও 
সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের লক্ষ্য নিয়েই স্বাধীনতা আন্দোলনে 
অংশ নেন। এই পথের পথিক হিসাবে একদিকে যেমন 
তিনি কংগ্রেসের যুব সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেছেন, 
অনুশীলন সমিতির ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধি হিসাবে চিত্তরঞ্জন 
দাস ও সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে সাংগঠনিক ও তাত্বিক 
বিতর্কে লিপ্ত হয়েছেন, আবার বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক পথে 
চলতে বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দলের (আরএসপি) অন্যতম 
প্রতিষ্ঠাতা হিসাবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। 
'রিমেশবাবু ব্রিটিশ-বিরোধী কার্যকলাপের জন্য মোট 
২৫ বছর জেলে ছিলেন। সারা ভারতের নানা কারাগারে 
তাকে রাখা হয়। পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের বাইয়েও তকে 
মধ্যপ্রদেশ, তামিলনাড়ু ও কেরলের জেলে দীর্ঘকাল 
কাটাতে হয়েছে। ১৯৩০-এর দশকে তার স্বাস্থ্যের 
অবনতি হওয়ায় বিপ্লবীদের তরফ থেকে তার মুক্তির 
আবেদন করা হলে, ব্রিটিশ সরকার তার বিরুদ্ধে 
আদালতে গিয়েছিল। আদালতে ব্রিটিশ প্রতিনিধি সওয়াল 


গিয়েছিল। ১৯৩০-এর পর থেকে ১৯৬৫-তে মৃত্যুর 
আগে পর্যন্ত তিনি কখনও পেটভরে খেতে পারতেন না, 
এতটাই ছিল শারীরিক অসুস্থতা । কিন্তু মৃত্যুর আগে পর্যন্ত 
তিনি ছিলেন মানসিক ও শারীরিকভাবে অত্যন্ত কর্মঠ ও 
কন্টসহিষু। স্বাধীনতার পরেও নানা শারীরিক সমস্যা 
সত্বেও গোটা দেশজুড়ে তিনি সংগঠনের কাজ করে 
গিয়েছেন। 

রমেশচন্দ্র আচার্য কখনও কারও কাছে অনাবশ্যক 
কোনও সাহায্য নেননি। সরল জীবন। সংসার নেই। 
আত্মীয় ও বন্ধু-সহযোদ্ধাদের নিয়েই তার সংসার। 
কোনও শখ-শৌখিনতা নেই। শুধু পরার্থে আত্মীয় ও 
বন্ধুসহযোদ্ধাদের পাশে দাড়ানো । তবে যদি বুঝতেন, 
কেউ তাকে করুণা করছেন বা কৃপার পাত্র বলে মনে 
করছেন, তার কাছে আর দ্বিতীয়বার তিনি আসতেন না। 
তার আত্মসম্মানবোধ ছিল গগনচুন্বী। দারুণ দৃঢ় তার 
চরিত্র। সরকারি আর্থিক সাহায্য বা স্বাধীনতা সংগ্রামীর 
পেনশন নেননি, তাত্রপত্র প্রত্যাখ্যান করেছেন। প্রচারের 
আলো থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন। কোনও 
ধরনের আপস তিনি করেননি । নিদারুণ দারিদ্র, অথচ 
কোনও সরকারি আনুকূল্য, যা তিনি সহজেই পেতে 
পারতেন __নেননি। 


করতে গিয়ে বলেছিলেন, এই ব্যক্তি অত্যন্ত বিপজ্জনক। 
এমনকী, বঙ্গোসাগরের মাঝখানে ছেড়ে দিলেও তিনি 
নাকি পাটি তৈরি করে ফেলবেন । রমেশবাবুর সাংগঠনিক 
ক্ষমতা ছিল প্রবাদের মতোই । আবার, একই সঙ্গে তিনি 
ছিলেন সংগঠনের অন্যতম তাত্বিক নেতা। ইংরাজি, 
ফরাসি, হিন্দি, উর্দু, তামিল, মালয়ালাম, গুরুমুখী, এমনকী, 
লাতিন ভাষাতেও তার ব্যুৎপত্তি ছিল। আচার্য 
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে তার যোগাযোগ নি 
ভাষা নিয়েই। সংসদের বাংলা অভিধানের 
উপদেষ্টামণ্ডলীর তিনি একজন। 

ব্রিটিশদের দারুণ অত্যাচারে তার শরীর ভেঙে 


করতেন না। অনুশীলন 


১৫ আগস্ট, ১৯৪৭ মাউন্ট 
নিচ্ছেন নেহেরু । পিছনে সিংহাস! 


সম্পর্কের এক দাদা রাজসাক্ষী হওয়ায় তার দীর্ঘ বন্দি- 
জীবন, অথচ জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর সেই দাদার 
সৃম্পর্কেও কোনও ব্যক্তিগত শত্রুতা তিনি কখনও প্রশ্রয় 
দেননি। নীরব প্রতিবাদ রেখে গিয়েছেন। ব্রিটিশ সরকার 
ব্যতীত তার ঘি কোনও শব্র ছিল না। 


চিনি বি রাহি 88855... 88508 রি রিনি 
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টু 


ব্রিটিশ মডেলের উন্নয়নে 
ঠাই হয়নি সব. মানুষের 


রাজ্যে শিল্পায়ন কেন দরকার, সেই 
শিল্পায়নের চরিত্র কী হবে, কোথায় হাবে 
শিল্প, কৃষির সঙ্গে সেই শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার 
সম্পর্কই বা কেমন হা ওয়া উচিত--এসব 
বোঝাতে বারে বারে ইংল্যান্ডের শিক্ষ 


এসব ইংল্যান্ড পেয়েছিল বাকি বিশ্বকে 
শোষণ করে । এই বাংলাই তো ছিল তার 
একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। দেশের 
ভিতরের কাচামাল, বিশেষত খাদ্যশস্যের 
ভাণারে কুলিয়ে ওঠা যায়নি, বিপুল 
পরিমাণ সম্পদ সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের 
মাধ্যমে জোগাড় করতে 


বিপ্লবের উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে। 
এই এই হয়েছিল, অতএব আমাদেরও 
ভাই-ই তাই-ই করতে হবে । এই একপেশে 
দৃষ্টিভঙ্গি সরাসরি কতকগুলো প্রশ্ন হাজির 


ইংল্যান্ডে 


হয়েছিল। আমাদের রাজ্যের সে-সুযোগ 
কোথায়! রাজ্যের প্রাকৃতিক সম্পদকে 
ছিবড়ে করে ফেলা ছাড়া অন্য পথ খোলা 
থাকছে কী! 


করছেই : এটা কে বলে দিল, ইংল্যান্ডের 
পথে চলা মানেই মোক্ষ লাভ--ওই পথই 
একমাত্র উন্নয়ন মডেল-_-সেখানে যেন 
কোনও গলদ নেই; কিংবা আমরা এতটা 
নিশ্চিত হলাম কীভাবে যে ওই পথে 
ইংল্যান্ডের অর্থনৈতিক বৃদ্ধি এসেছে বলেই 
আমাদের তাই-ই হবে। আর সবচেয়ে বড় 
কথা, ২৫০ বছর আগের পৃথিবী আর 
আজকের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক- 
সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল তো কখনওই এক 
নয়। ইংল্যান্ডের এই সময়ের ইতিহাস আর 
আমাদের ইতিহাস তো প্রায় পুরোটাই 
বিপরীতধর্মী। আমরা কি তা হলে 
সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের স্বপ্নু দেখব! 

আমরা ভুলব কী করে যে উন্নয়ন মডেল 


উল্টোদিকে, ইংল্যান্ডকে সান্রাজ্যবাদী 

আগ্রাসন চালিয়ে নিজের শিল্পপণ্য বিত্রিক্ধ 

বাজার তৈরি করতে হয়েছিল। মুক্ত ' 
বাণিজ্যের নামে অন্য স্বাধীন দেশগুলোর 
স্বাধীন শিল্পোদ্যোগকে ধ্বংস করেই তা)ঃ 
গড়ে উঠেছিল। অন্য দেশের পণ্য উৎপাদন 
প্রক্রিয়া আর তার সঙ্গে যুক্ত ক্ত বিপুল সংখাক 
মানুষকে নিশ্চিহ্ন করে সেই শুন্যতা পূরণ 
করতে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল ব্রিটিশ 
পণ্য। ব্রিটিশ পণ্যের বাজার তৈরি করতে, 
এছাড়াও নানারকম অসম যুক্তিতে বাধা 
করা হয়েছিল বিভিন্ন স্বাধীন রাষ্টুকে। 
একদিকে সম্পদ আহরণের তাগিদ, 
অন্যদিকে বাজার তৈরির প্রচেষ্টা, তার সঙ্গে 
সামঞ্জস্য রেখেই অধিকৃত ভূখণ্ডের আর্থ 


এ 


৮৮ বর 


বা তথাকথিত যে উন্নত অর্থনৈতিক 
কাঠামোর পিছনে আমরা দৌড়চিহ, তার 
সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে 
শোষণের ইতিহাস। দেশের ভিতরে দেশীয় 
পুঁজির শোষণ আর বাইরে সাল্রাজ্যবাদী 
পুঁজির আগ্রাসন । ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লবের 
রক্তাক্ত ইতিহাস আমরা ভুলি কী করে! 
চারণভূমি থেকে, চাষের জমি থেকে, 
অসংখ্য ক্ষুদ্র শিল্পোদ্যোশ্ী থেকে লক্ষ লক্ষ 
মানুষকে উৎখাত করেই এসেছিল 
পুঁজিবাদী শিল্পায়ন। দেশের মানুষ বলে 
এতটুকু রেয়াত করা হয়নি। অথচ আমরা 
রাজ্য সরকারের পক্ষে সওয়াল করার 
তাগিদে, এমনকী সেই অন্যায়-অত্যাচার 
এর পথকে মডেল বানাতে উঠে পড়ে 
লেগেছি। খুক্তিটা এমন, অনেক মানুষের 
দীর্ঘকালীন উন্নতি হতে গেলে কিছু 
মানুবকে উন্নয়নের) যুপকীণ্তে বলি হতেই 
হবে! এটাই নাকি 'মডেল?।, অভ্ভাদশ 
শতাব্দীর ইংল্যান্ডে এসুব ধান্দা চলতে 
পারে, তাহ বলে একবিংশ শতাব্দীর 
বামপন্থী বঙ্গেও তা চলবে! বিশেষ করে 
আর্থ-সামাজিকভাবে দুর্বলতর মানুষের 
সক্ষমতা আর স্বাধীনতার গুণগান করা 
পশ্ডিতেরা যখন এইসব অদ্ভুত যুক্তি দেন, 
তখন সত্যিই অবাক লাগে। 

ইংল্যান্ডের এই তথাকথিত উন্নতির গল্প 
শুধু তো নিজের দেশের ভিতরেরই রঞ্জান্ড 
ইতিহাস নয়, এই মডেল তৈরি হয়েছে 
পৃথিবীব্যাপী আগ্রাসনের উপর নির্ভর 
করে। আমরা তো জানি, ব্রিটিশ সাশ্রাজ্যে 
সুর্য অস্ত যেত না। পৃথিবীর সম্পদের এক 
সুবিপুল অংশ শোষণ করে এগিয়েছে শিল্প 
বিপ্রব। শিক্গের জনা প্রয়োজনায় কাচামাল, 
শ্রমিকের জন্য বিপুল পত্রিমাণ খাদ্যশস্য, 


সামাজিক-প্রশাসনিক কাঠামো বদলে 
নেওয়া হয়েছিল । ছোট ইংল্যান্ডের শিল্প 
বিপ্লবের তাগিদে বাকি দুনিয়াটাকেই 
চিরতরে বদলে দেওয়া হয়েছিল । সেটা কী 
কখনও আমাদের মডেল হতে পারে । সেটা 
আজকের পৃথিবীতে শুধু অসম্ভবই নয়, তা 
কখনও কোনও সভ্য সমাজ মেনেও নিতে 
পারে না। 

ঘরে-বাইরে এত শোষণ, এত অত্যাচার, 
এত সম্পদ আহরণ ও বিনিয়োগ করেও 
হুংল্যান্ডের শিল্পায়ন কি সে দেশেরই সমস্ড 
মান্ষকে শিল্পায়নের গণ্ডিতে জায়গা দিতে 
পেরেছিল? সম্ভবত না। আমরা ভুলে 
নিয়েছি, লক্ষ লক্ষ ব্রিটিশ নাগরিক 
দেশাগ্তরিত হয়েছিল উত্তর আমেরিকা, 
আফ্রিকা আর অস্ট্রেলিয়ায় । উত্তর 
আমেরিকা আর অস্ট্রেলিয়া-দু'দুটো 
মহাদেশের নিজন্দ জনগোষ্ঠীকে প্রায় 
সম্পূর্ণ নিশ্চিহ করে মিলেছিন দেশান্তুরী 
ব্রিটিশরা । ১৪৫4 

শিল্প বিপ্রবের ধাক্কায় উৎখাত হওয়া 
বিপুল জনসংখা। ভিন-ভিনটে মহাদেশে 
ছডিয়ে পড়তে বাধা হয়েছিল। শিল্প 
বিপ্রবের গণ্ডিতে ইংল্যান্ড ভার নিজের 
দেশের সব মানুষকেই জায়গা দিতে 
পারেনি। শিল্প বিপ্রব সারা পৃথিবী থেকে 
সম্পদ ছিনিরে নিয়েও, সারা পৃথিবীকে 
বাজার বানিয়েও দেশের সবাইকে তার 
গর্ভে স্থান দিতে পারেনি । অথচ আমরা 
বলছি, একবিংশ শতাব্দীর নিয়োগবিহীন 
পুঁজি নাকি সবাইকে চাকরি 
দেবে_ সিঙ্গুরের অনথিভুক্ত বর্গাদার কিংবা 
খেতমজুর শিল্পায়নের হাওয়ায় উন্নয়নের 
মুখ দেখবে । একে মিথ্যাচার ছাড়া আর 
কীই বা বলা বায়! 


কংগ্রেস ও বাম জোটের অভিন্ন ন্যুনতম কর্মসূচির অন্যতম বিষয় হিসেবে 
এসেছে ১০০ দিনের কাজের প্রকল্প । এ-রাজ্যেও কয়েকটি জেলায় প্রকল্পের 
কাজ চলছে। সারা দেশজুড়ে সমস্ত জেলায় এই প্রকল্প রূপায়ণ করা হবে। 
আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে এ-টি একটি “বামপন্থী” পদক্ষেপ। “আম 
সরকারের ভূমিকাকে ক্রমশ কমিয়ে আনা হচ্ছে __ সরকার যখন শুধুই 
নিয়ামক, তখন সম্পূর্ণ সরকারি খরচে, সরকারি তত্বাবধানে এই রকম বিরাট 
প্রকল্পে নামা সত্যিই ব্যতিক্রমী মনে হতে পারে। কিন্ত আসল কথাটা হল, এটাই 
; বিশ্বায়নের পথ । সরকারের এই পদক্ষেপ আসলে নব্য-সান্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের 
' যে সার্বিক পরিকল্পনা তার অন্তর্গতই-_ বাইরের কিছু নয়। বিশ্বব্যাক্কের উন্নয়ন 
। ভাবনার সঙ্গে তা সামঞ্জস্যপূর্ণ। এখানে বামপন্থা খুজতে যাওয়া ভুল হবে। 
॥ কিংবা সাম্রাজ্যবাদী “বিশ্বায়নের মানবিক মুখ" হিসেবে চালিয়ে দেওয়ার যত 
₹ চেষ্টাই হোক না কেন, এর উদ্দেশ্যটা অন্য। তাৎক্ষণিকভাবে মানুষ উপকৃত 
£ হবে হয়ত; কিন্তু এর পিছনে যে দীর্ঘমেয়াদী ভাবনা কাজ করছে তা কতটা 
( মানবিক কিংবা বামপন্থী তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা উচিত। 

[ গত শতাব্দীর মাঝামাঝি ভারত ও কিছু দেশ স্বাধীন হলে সে-সব দেশের 
উন্নয়ন ছিল মুখ্য চিন্তা। একদিকে সোভিয়েতের পথ বা একটু অন্যরকম 
! চিনের পথ, অন্যদিকে ছিল পুঁজিবাদী দুনিয়ার পথ । একটা জগা-খিচুড়ি পথে 
2 আমরা হাঁটতে শুরু করি, জোর ছিল শিল্পায়নে। ভাবা হয়েছিল, শিল্পায়নের 
ই জোয়ারে আর্থ-সামাজিক কাঠামোটাই বদলে যাবে, উন্নয়নের বাধাগুলো 
₹ ভেঙে ফেলা যাবে। সেই শিল্পায়নের কেন্দ্রে ছিল তথাকথিত আধুনিক ভারী 
শিক্প, যেখানে পুঁজির প্রবল প্রাধান্য। সে ব্যক্তি পুঁজিই হোক বা সরকারি পুজি। 


* মতো অনুন্নত দেশগুলিতে চলেছে তার শিক্ষা হিসেবে এটা বোঝা যাচ্ছিল, : 


পুঁজি-কেন্দ্রিক শিল্পায়নে সংখ্যাগরিষ্ঠ বিশাল সংখ্যক মানুষের কোনও স্থান 
নেই 


। “আধুনিক” শিল্প /পরিষেবা অত্যন্ত পুঁজিনিবিড়, তার নিয়োগ ক্ষমতা 


খুবই কম। তাই আগে যে ভাবা হয়েছিল শিল্প-পরিষেবার জোয়ার সমস্ত 
আর্থ-সামাজিক কাঠামোয় ছড়িয়ে পড়ে ব্যাপক পরিবর্তন আনবে -_ গ্রাম 
র শহরের “উদ্বৃত্ত মানুষদের কাজের সন্ধান দেবে -_ তা ভুল। বিশ্ব পুঁজির 
নু কর্ণধাররা ক্রমশ বুঝতে পারছে এটা সম্ভব নয়। সারা পৃথিবীকে লু্ঠন করে 


ঁ 
৪ 
ঢা 
৪ 
ৃ 
নু 
রর 


( পুঁজির পাহাড়! তাই বিশ্বায়িত পুঁজি একদিকে যেমন অপ্রতিরোধ্য হয়ে ' 


র্‌ 
রী 
নু 
রর 
পু 
রর 
রর 
রর 


এগোতে চাইছে! অন্যদিকে, তার ভয় যারা বাইরে পড়ে রইল বা যাদের 
বাইরে ছুঁড়ে ফেলা হল, তারা পুঁজির আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ করবে না তো! 
এদেরকে চুপ করিয়ে রাখতেই তাই দরকার ১০০ দিনের কাজ, অসংগঠিত 
ক্ষেত্রে সামাজিক সুরক্ষা কবচ কিংবা অরণ্যের অধিকার আইন। এ-সবের 
ফলে, এই সবকিছুর বাইরের মানুষদের খানিকটা তাৎক্ষণিক উপকার হবে 
ঠিকই । কিন্ত সেই আপাত মানবিক মুখোশটা পেরিয়ে বামপন্থার মুখ খুঁজতে 
যাওয়া কি-ঠিক হবে? বোধহয় না। কারণ, একদিকে যখন চলবে এইসব 


এ এর এ 


কর্মসূচি, অন্যদিকে ঠিক তখনই চলতে থাকবে জল-জঙ্গল-জমি ছিনিয়ে নিয়ে 
সর্দার সরোবর বীধ নির্মাণ, সিঙ্গুর__কলিঙ্গনগরের শিল্পায়ন, কিংবা 
রাজারহাটের নগরায়ন। তাই ১০০ দিনের কাজে কেউ হয়তো মানবিক মুখ 
দেখতে পাবেন, কিন্তু এই চুপ করিয়ে রাখার কর্মসূচির পিছনে কেউ যদি 
বামপন্থার খোঁজ পান__তা হয়তো ঠিক হবে না। 


দিন কয়েক আগে মোটামুটি নিয়ম মেনেই পালিত হল শিক্ষক 
দিবস। ছাত্র-ছাত্রীরা মাস্টারমশাই/দিদিমণিদের উপহার দিল। 
সরকারিভাবেও কিছু কর্তব্য পালন হল। এখন শিক্ষক দিবসে 
উপহার মেলে প্রচুর, কিন্ত সে অনুপাতে সম্মান শ্রদ্ধা-মেলে কি 
না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই পারে । আসলে, এখন পড়াশোনা 
ব্যাপারটাই বদলে গিয়েছে। শিক্ষক-শিক্ষিকারা এখন '্রফেশনাল+* 
পড়ানো একটা পেশা । আর ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে পড়াশোনা করা 
মানে কাজের বাজারে বিক্রয়যোগ্য শ্রম উৎপাদন করতে শেখা। 

অথচ, আমরা যে-সব মাস্টারমশাই-দিদিমণিদের কাছে 
পড়াশোনা করেছি, তারা যেন অনেকটাই অন্যরকম ছিলেন। 
আসলে পড়াশোনার পুরো ব্যাপারটাই অন্যভাবে দেখা হত। 
সার্বিক জ্ঞান অর্জন, মানুষ হয়ে ওঠা, যে কোনও বিষয় নিষ্ঠাসহ 
ঠিকভাবে শেখা, কোনওরকম গোঁজামিল না রেখে ভাবতে 
শেখা-_ প্রশ্ন করতে শেখা, এ-সব ছিল পড়াশোনার মুখ্য উদ্দেশ্য ৷ 
তারপরই আসত বিষয় শিক্ষা-_বাংলা, ইংরেজি, ইতিহাস, 
বিজ্ঞান ইত্যাদি । আর উদ্দেশ্যটাই নির্দিষ্ট ছিল বলে বিষয়গুলিও 
ঠিকঠাক শেখা হত। শিক্ষক-শিক্ষিকারা ধরে ধরে প্রায় প্রতিটি 
ছাত্র-ছাত্রীর সমস্যা বুঝে পড়াশোনার চেষ্টা করতেন। কেউ যে 
ফাঁকি দিত না, এমন নয়। তবে তাদের সংখ্যা ছিল হাতে গোনা । 


উঠতেন। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জীবন, দৃষ্টিভঙ্গি, সততা, নিষ্ঠাই 
ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্বুদ্ধ করত। সেই উদ্বুদ্ধ করার মধ্যে যে অনাবিল 
আনন্দ তা-ই শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মূল পাথেয় ছিল। কারণ, টাকার 
অক্ষে তাদের প্রাপ্তি হত খুবই সামান্য । আর এটাই ছিল সবচেয়ে 
আশ্চর্যের । আজ থেকে দু-তিন দশক কিংবা তারও আগে ধারা 
শিক্ষকতা করেছেন তাদের অর্থাগম হত অল্পই। কিন্ত কী দারুণ 
নিষ্ঠা নিয়ে তারা ছাত্র-ছাত্রীদের মানুষ করে তুলতেন। 

অথচ এখন শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আর্থিক অবস্থা তুলনায় 
অনেক ভাল, কিন্তু দরদের যেন বড় অভাব। তারা হয়তো এখন 
অনেক বেশি প্রফেশনাল”__কাজের মানুষ তৈরিতে পটু ॥ কিন্তু 
সেকালের সেই স্সেহ, সেই মনযোগ বুঝি আর পাওয়া যাচ্ছে না। 
তাই ছাত্র-ছাত্রীরাও মানুষ হয়ে ওঠার বদলে শুধুই কর্মক্ষম 
বাজার-চলতি “মন্ত্র হয়ে উঠছে। কিন্তু মাস্টারমশাই-দিদিমণিদের 
দোষ দিই কীভাবে ঃ আসলে তো পুরো শিক্ষাব্যবস্থাটাই বদলে 
যাচ্ছে; দৃষ্টিভঙ্গিটাই পাল্টে গিয়েছে । সবসময় শেখানো হচ্ছে 
মানুষ হওয়া, সৎ হওয়া, নিষ্ঠাসহ কোনও কিছু শেখা তেমনই 
জরুরি নয়। বরং দরকার যেন-তেন-প্রকারেণ কার্যোদ্ধার করা । 
বলা হচ্ছে, সেই ছাত্রই বেশি বুদ্ধিমান, যে মাস্টারমশাইকে ফাকি 
দিয়ে কাজটা সেরে ফেলতে পারে। আর এর সঙ্গে খাপ 
খাওয়াতে শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরও বদলাতে হচ্ছে। যারা ছিলেন 
মানুষ গড়ার কারিগর, এখন তারাই দক্ষ-শ্রমিক তৈরির কুশলী 
প্রশিক্ষক হয়ে উঠছেন। তাদের কাজ এমন পণ্য তৈরি করা, যা 
শ্রমের বাজারে বহু দামে বিক্রি হবে । তবেই শিক্ষক-শিক্ষিকাদের 
কদর। এখন শিক্ষা শ্রতিষ্ঠান আর “মন্দির” নয়, সেখানে বিদ্যার 
“আরাধনা” হয় না। বরং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হল দক্ষ শ্রমিক তৈরির 
কারখানা । সেই কারখানায় শিশু-কিশোর-যুবক-যুবতীরা কীচামাল 
আর শিক্ষক-শিক্ষিকারা শিক্ষা-শ্রমিক তৈরির কারিগর । 

এক সময় শেখানো. হত শিক্ষক-শিক্ষিকারা সমাজের 
, প্রাণশক্তি । সমাজটাকে ধরে রাখ্ঢুতি, সচল রাখতে এঁদের নিঃস্বার্থ 
কাজের, কথা আমাদের বলা হত। গোটা সমাজটাই 'শিক্ষক- 
শিক্ষিকাদের, সেই চোখে দেখত। এঁদের শ্রমকে কখনওই 
বিক্রয়যোগ্য পণ্য হিসাবে ভাবা হত না। এঁরাও যা পেতেন, তাকে 
গুরুদক্ষিণা হিসাবেই নিতেন, পারিশ্রমিক হিসাবে নয়। সনাতন 
ভারতীয় মূল্যবোধ এই সেদিন অবধিও শিক্ষাব্যবস্থাটাকে ধরে 
রেখেছিল । তাই" শিক্ষক-শিক্ষিকাদের শ্রমের প্রতিদান পণ্য- 
বিনিময়ের নিয়মে স্থির হত না। এদের অবস্থান ছিল পণ্যসর্বস্ব 
অর্থনীতির বাইরে । সমাজের সেই দৃষ্টিভঙ্গি শিক্ষক-শিক্ষিকাদের 
টিকে থাকার রসদ ছিল-_তাদের দরদের উৎস ছিল। 

আজ সমাজ সেই ভাবনা থেকে সরে এসেছে। এখন শিক্ষা 
পণ্য, আর শিক্ষক-শিক্ষিকারা সেই পণ্য তৈরির কারিগর । তাই 


শিক্ষিকারাও তাই “কাজ করছেন সেই পণ্য বিনিময়ের নিয়ম 
মেনে : “ফেলো কড়ি/ মাখো তেল,। শিক্ষক দিবস সেই বিশ্রী 
নিয়মটাকে একটু ঢেকে দেওয়ার চেষ্টা। কিন্ত তা অক্ষম চেস্টাই। 


এরা 


০৫৪ 


৪৮ 5115 ৯০৪) ১০৬ ৫ ৬) 8৫৮৬ চান 


০:54. 4 ই এ 8 ৯: হত 2৩৮৫ এক ৩০ এপর্তিকপশীশ শা শী টা 


ভি চিত হজ 4. 


| আমাদের এই রাজ্য এ-মুহূর্তে এক অরাজক পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে চলেছে। সবচেয়ে যেটা 
| দুর্ভাগ্যজনক, এর থেকে বেরনোর কোনও পথ স্পন্ট দেখা যাচ্ছে না। গত তিরিশ বছরের 
| আপাতশাস্তির মুখোশটা ক্রমশ খসে পড়ছে। ভিতরের কদর্য রূপটা বেরিয়ে আসতে চাইছে হুড়মুড় 
করে। অবশ্য অনেকেই বলবেন, সারা দেশ এমনকী, সারা পৃথিবীর অবস্থাও তো ক্রমশ জটিল 
হয়ে উঠছে, রাজ্যের আর দোষ কী। সর্বত্র অস্থিরতা রাড়ছে। কিন্ত এ-রাজ্যের গত তিরিশ বছরের 
তথাকথিত বামপন্থী শাসনের অভিজ্ঞতার পরিণতি যে এমন হবে, এবং তা.এত্‌ আকস্মিকভাবে 
: দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়ায় এ-রাজ্যের মানুষ এখন সর্বত্র মরিয়া হয়ে উঠেছে। অথচ, কোনও. 
দিকনির্দেশ. নেই। তাই মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদগ্ুডলি দানা বাধছে না ঠিকই, কিন্ত 
বিস্ফোরণগুলিকে অগ্রাহ্য করি কী'করে। কেন এমন হল। “ভুখা মানুষের সরকার'-এর বিরুদ্ধেই 
দাঁড়িয়ে গেল “ভূখা মানুষ+। বোধহয় বামপন্থার মুখোশের আড়ালের ব্যবস্থাটাকে মানুষ চিনতে 
পারছে একটু একটু করে। - 
|  সরকারটা যেন সব ব্যাপারে তার গ্রহণযোগ্যতা হারাতে বসেছে। শিল্পায়নের নামে দেশি-বিদেশি 
দৈত্যাকার পুঁজিকে ডেকে আনা হচ্ছে। শুধু*তাই নয়, কী শর্তে সেই পুঁজি আসছে তা সম্পূর্ণ 
. গোপন রাখা হচ্ছে। কেন? তবে কী সে-সব শর্ত জনবিরোধী! শিল্পায়নের নামে বৃহৎ পুঁজির হাতে 
কিরাজ্যের জল-জঙ্গল-জমি জলের দরে তুলে দেওয়া হচ্ছে? বিনিময়ে আমরা কী পাচ্ছি? কৃষি 
জমি থেকে উচ্ছেদ করা হচ্ছে হাজার হাজার মানুষকে। আরও লাখ লাখ বে-রোজগার হচ্ছে এই 
ৃ উচ্ছেদের মধ্যে দিয়ে। এর মধ্যে স্বামান্য অংশই তো পুঁজিবাদী শিল্পের আবর্তে জায়গা পাবে। তা 
'| হলে এই উচ্ছেদ কার স্বার্থে! শুধু উচ্ছেদ নয়, উচ্ছেদের বিরোধিতা করায় পুলিশ দিয়ে, ক্যাডার 
-| দিয়ে, গুণ্ডা দিয়ে ধর্ষণ-খুন করা হচ্ছে। কার স্বার্থে! | 
|  এ'তো গেল অর্থনীতির নীতিহীনতার কথা। অন্যদিকে, কোথায় খেলার বোর্ড নির্বাচন হবে, 
.| সেখানে সরকারি দলের অনাবশ্যক নাক গলানো এবং অবধারিতভাবে দুর্নীতির পরাকাণ্ঠা প্রদর্শন 
্‌ সারা রাজ্য জুড়ে রেশনের চাল-গম কোথায় যেন উবে যাচ্ছে । সেখানেও রেশন ডিলার সরকারি 
| দলের ক্যাডার প্রশাসনের অশুভ আঁতাত। কেঁচো খুঁড়তে সাপের মতো বেরিয়ে পড়ছে সর্বগ্রাসী 
ৃ সর্বব্যাপী দুনীতির ক্ষয়রোগ। প্রতিটি ক্ষেত্রে সরকারি দলের কুৎসিত যোগাযোগ এমনকী, মানুষের 
একান্ত ব্যক্তিগত সম্পর্কেও খবরদারি করতে ছাড়ছে না ক্যাডার ঝা্িনী আর প্রশাসন। কেন এমন 
হল! এমন সর্বব্যাপী দুর্নীতি কী তবে হঠাৎ করে জন্ম নিল? নাকি দুর্নীতির ঘুনশোকা ভিতরে 
'] ভিতরে সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছিল অনেক আগেই? - . 
“| এই ক্ষয়রোগকে শনাক্ত করতে গেলে, আসলে তিরিশ বছরের শাসনের মূল ভিত্তিটার দিকেই 
তাকাতে হবে। ক্ষমতায় আসার সময় এই সরকারের ভিত্তি ছিল মূলত ক্ষুত্র প্রান্তিক চাষি, বর্গাদার, 
কৃষি শ্রমিক, আর তার বাইরের ভূখা মানুষ, খেটে খাওয়া মানুষ । একটা স্বপ্ন নিয়ে এরা এই 
সরকারটাকে দাঁড় করিয়েছিল। উল্টোদিকে, সরকারি দল তার বাহিনীকে বুঝিয়েছিল, বিপ্লব যদি 
1 নাও আসে, তবুও খেটে-খাওয়া মানুষকে “রিলিফ” দেওয়ার জন্যই সরকারে থাকা দরকার, 
সরকারকে টিকিয়ে রাখা দরকার। কেন্দ্রীয় সরকারের “জুজু'র বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে রাজ্যের সাধারণ 
মানুষের অধিকার নিশ্চিত করতে সরকারকে টিকিয়ে রাখার মহান কর্তব্য সবাইকে বোঝানো 
হয়েছিল। অনেকেই তা বুঝেও ছিলেন। [ও 
আর সরকারে থাকতে গেলে তো সংগঠনকে সুগঠিত, সংগঠিত করতে হবে। সর্বত্র ছড়িয়ে 
| সংগঠনের আধিপত্য। সমস্ত সরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রায় সমস্ত পদে সংগঠনের উপস্থিতি। সব ধরনের 
.| সরকারি ব্যবস্থায়-পরিকল্পনায় সংগঠন। গ্রাম-শহরের সমস্ত সংস্থায় সংগঠন। কর্পোরেশন- 
'] মিউনিসিপ্যালিটি-পঞ্চায়েত সব দফতরে সংগঠন ছাড়া গতি নেই। আড়তদারিতে সংগঠন, মহাজনি 
কারবারে সংগঠন, ছোট-বড় ব্যবসায় সংগঠন। এমনকী, পাড়ার পুজো কমিটিও সংগঠনের দখলে 
__ ক্লাবগুলি চালায়.সংগঠন। আমরা সেসব মেনেও নিয়েছিলাম! ভেবেছিলাম এই সর্বব্রগামী 
, সংগঠন গড়ে তোলা দরকার। তা হলেই সরকার টিকবে। সরকার টেকানো তো ভূখা মানুষের 
জন্যেই। ভিতরে ভিতরে সংগঠনের সর্বব্রগামিতাকেই আমরা যেন প্রগতি হিসাবে ভাবতে শুরু 
করেছিলাম 
আমরা ভুলে গিয়েছিলাম, একটা সংগঠন এভাবে সর্বত্রগামী হলে, ক্ষমতাও সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে__ 
।| নিজেকে জাহির করতে চায় । সংগঠন যে আদর্শের অধীন, এ-কথা তাকে প্রতি মুহূর্তে মনে রাখতে 
| হয়। সংগঠনৈর কার্যক্রমে-চর্চায় সব সময় নির্ভুল দিক নির্দেশ রয়েছে কি না তাই মূল বিচার্য। এই 
ক্ষমতাকে তাই সব সময় অত্যন্ত সচেতন থাকতে হয়। কেন সে আছে, কী তার উদ্দেশ্য, কী তার 
পথ, প্রতিটি প্রয়োগে এই চর্চার ছাপ একান্ত দরকারি । বাকি সব গৌণ। উদ্দেশ্যই যদি স্থির না থাকে, 
তবে ক্ষমতা, সংগঠন কেন? আর এখানেই রয়েছে সবচেয়ে বড় সমস্যার বীজ। আমাদের রাজ্যের 
সবচেয়ে বড় সরকারি দলটি কবেই বিস্মৃত হয়েছে তার আদর্শের কথা। কবেই তার সীমিত লক্ষ্য 
থেকেও বিচ্যুত হয়েছে। তাই ক্ষমতা এখন প্রধান কারণ, বামপন্থী লক্ষ্য তো প্রায় নেই-ই। ক্ষমতার 
জন্যই ক্ষমতা। বামপন্থী লক্ষ্যটা উবে যাওয়ায়, ডানপন্থী ক্ষমতার পরাকাষ্ঠাটা বেরিয়ে পড়ছে বিশ্রী 
কদর্যভাবে। এই দুর্নীতি রোগটা তাই হঠাৎ কিছু নয়। ক্ষমতাকে বামপন্থী-সচেতনতা দিয়ে চালিত 
করার স্পৃহা হারিয়ে যাওয়ায়, সে দীত-নখ বার করে ফেলেছে। তাই গোলমালটা আপ্লাতভাবে 
ক্ষমতার। কিন্তু তার চেয়েও বেশি করে বামপন্থী আদর্শ ও চর্চাহীনতার। 
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